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জীমদ্‌ বিজয্লাজঙ্ছ সতী 
গুরপঠাদ সামখা 


প্রবন্ধের শীর্ষ ভাগে যে মহাত্মার নাষোল্পেখ কর! হইল, ভিনি 
আধুনিক কালের একজন বিখ্যাত জৈন সায়ূ। জৈন শানে ইহার .অসাধারগ 
পারদর্পিতা! ছিল। ভাজার হর্ণলী প্রমুখ পাশ্চাত্য নুধীগণ জৈন গ্রন্থ সম্পাদন 
কালে ইহার নিকট বথেষ্ট সাহাধা গ্রহণ করিতেন। ইহার প্রণীত “অজ্ঞান- 
তিমির ভাক্ষর', 'জৈন তত্বাদর্শ' প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার প্রগাঢ় পাঙিক্যের পরিচয় 
প্রদান করে। বিজয়ানদ্দ সুত্ী লাধারণে আত্মারাধজী নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন 
বলিয়। আমরাও এস্থলে প্রায়ই উক্ত নাষ বাবহার করিব । ইহার সাধারণ 
ধীশন্তি ও বচন চাতুর্ধ ছিল। যে সময়ে ইনি ধর্ম কগা ব্যাথা! কমিতেন 
তখন শত শত শ্রোতা বিমুগ্ধ হদয়ে ই'ছার় বচনান্বত পান করিত। 

১৮৯৩ সংবতে (১৮৩৭ থৃঃ অন ) পাঞ্জাবের অন্তর্গত লহর! নাষক গ্রামে 
গণেশচন্ত্রের উর্নসে ও স্বপন্দেবীয় গর্ভে আত্মারামজী জন্ম গ্রহণ করেন। 
গণেশচন্ত্র জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। গণেশচন্্র পাঞ্াবকেশরী যহারাছ। 
য়ণন্দিৎ সিংহের পুলিস বিভাগে ও পরে সৈপ্ত বিভাগে কার্য করিত, প্লে 
কতকগুলি দ্য সহিত একত্র হ্ইদ্া কার্ধ পরিত্যাগ পূর্বক দন্দাযৃত্ধি অবলম্বন 
করে! এই সহয়ে রপদেবী এক পুত্র সত্কান প্রসয করেন। এই বালকই 
পরিশেষে বিঝায়ানন্ধ সুর্বী বা! পণ্ডিত আত্মাপামজী নাষে বিখ্যাত হন। 
বাল্যফালে দ্িত্তা ও আত্মার়াম এই উভয় নামই ইছাকে প্র হইয়াছিল। 
শ্বানীয় পিখগুর আতর পিং ইহার শরীরে বধ সুলক্ষণ দেখিয়া খলিয়াছিলেন ৃ 
খ্বে এই বালক কালে রাজ! ক্মখব! সাধু হইবে । পিস্তার নিকটে ক্চাহায় 
আরর্শ দেখিয়া পুজা তক্ষরবৃতি অংলন্বন করিবে বিষেচন! করি কমর সিং 
গশেশচজ্ের নিক্ষট এই বালক প্রানি করেন । কিছ গণেশচশ্র ভাছাতে 
ছাদ হঃ। লয়ে গণেশচজ ধৃত, হুইয়! বশ বৎসগেয গুন কারার হয়। 


শ্রমণ 


কারাগারে গমন কালে আত্মারামজীকে জীর! গ্রাষ নিবাসী যোধমল নামক 
জনৈক জৈন ওসওয়াল বণিকের নিকট ব্াবলায় শিক্ষা! দিবার জন্ত রাখিয়া 
যায়। যোধমল আত্মারামজীকে পুত্র নিবিশেষে পালন করিতে লাগিল। 
এ সময়ে পাঞ্জাবাঞ্চলে ঢুঁটক পন্থা, নামক এক প্রকার মত গ্রাছুভূত্ত ছিল। 
এখনও স্থলে স্থলে ঢুচক মতাবলম্বীগণ দৃষ্ট হয়। যোধষল এই মতাবলম্বী 
ছিল বলিয়া আত্মারামজীও ইহার সহিত ঢুঁটক সাধুগণের নিকট গষন 
করিতেন। ১৯০৯ সংবতে জীরা গ্রামে গঙ্জারাম ও জীবনমল নামক ছুই জন 
টুক পন্থী সাধু আগমন করেন। ইহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আত্মারামভী 
সংসার হইতে বিরক্ত হন ও বছ অন্থনয়ের পর যাত। রূপদেবী ও পালক পিতা 
যোধমলের আজ! প্রাপ্ূু হইয়! মালের কোটাল গ্রামে ১৯১০ সংবতে অগ্রহায়ণ 
যাসীয় শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে জীবনরাম লাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
অতঃপর আ'ত্মারামজী বিদ্যান্যাস করিতে করিতে নানা স্থলে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। ইনি অলাধারণ স্বতি শক্তি বলে প্রতাহ তিন শত শ্লোক 
কঠস্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে এ সময়ে ইনি উপযুক্ত 
শিক্ষা গ্রাঞ্ড হন শাই। ঢুঢক সাধুগণ ইন শাস্ত্রের নানা প্রকার বিসদৃশ 
অর্থ করিয়।৷ থাকেন ও মৃলহুত্র বাতীত পুবাচার্ষের কৃত টীকা, চূর্নি, প্রভৃতি 
কিছুই মানেন না। শিশ্যগণ ব্যাকরণ পড়িলে সুত্রের প্রকৃত অর্থ অবগত 
হইয়। তাহাদের ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাহারা 
কাহাকেও ব্যাকরণ পড়িতে দেন না। আত্মারামজীরও এই অবস্থ। ঘটিল। 
তাহার স্থৃতীক্ষ বুদ্ধি দেখিয়া! কয়েক বান্তি, ব্যাকরণ পড়িতে উপদেশ দেন। 
কিন্ত ঢু ঢকপস্থী সাধু ও শ্রাবকগণ বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন ও এমন কি 
তাহার অন্তরে এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন যে, ব্যাকরণ পড়িলে বুদ্ধি ত্রষ্ট 
হইয়া যায়। ইনিও তাহাদের কথায় তূলিয়। ব্যাকরণ পাঠ পরিত্যাগ পূর্বক 
শান্ব পাঠ আর করিলেন ও অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র ঢুঢক শান্ত অধ্যয়ন ও 
. অধিকাংশই কঠস্থ কারলেন। ঢু'চকগণ শ্বেতাত্বর জৈনগণেরই কযেকটী শান 
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১। ১৭০৯ সংবতে জৈন মত হইতে বহির্গত মত বিশেষ ৷ এই মতাবনন্ী সাধুগণ প্রতিম দর্শন বা 
পূজ্ন করেন না ও জৈন শাস্ত্রের অননুমোদিত অনেক প্রকার আঁচার অনুষ্ঠান করেন। 


বৈশাখ, ১৩৮২ ৫ 


সত্য বলিয়া! মানিয়া থাকেন, তবে স্থলে স্থলে ভূল অর্থ করিয়া বসেন। টীকাত 
একেবারেই যানেন ন1। 

এই বিস্যাভ্যাস বাপদেশে ইনি নান! দেশ পর্যটন ও বন ঢুঁঢক সাধুগণের 
সহিত আলাপ করেন। কিন্তু তাহার জ্ঞানপিপান্ধ হৃদয় এই অল্প শিক্ষায় 
সন্তষ্ট হইল না। এ সময় তিনি অল্প ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়া! ছিলেন | এই 
অল্প শিক্ষাতেই তিনি টুঢক লাধুগ্ণের কথিত অর্থ ভূল বলিয়৷ জানিতে 
পারিলেন। বিশেষ ঢুঁঢকপন্থী সাধুগণ প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিতেন 
ও যেখানে কেহই কোন প্রকার অর্থ স্থির করিতে পারিতেন না, সে স্থলে 
পাচজনায় যিলিয়া একট! মনঃকল্পিত 'পঞ্চায়তী” অর্থ ঠিক করিয়া লইতেন। 
এইক্প নানা কারণে আত্মারামজী এই মতের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া! পড়িলেন। 
গুজরাত প্রভৃতি প্রদেশ গমন, ব্যাকরণার্দি পাঠ ও সিদ্ধাচল, গিরনার প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থ পর্যটন করিতে ই'ছার প্রবল ইচ্ছ! হয়। গুঞ্রাত গমনোদ্েশে 
আত্মারামজী তাহার গুরু জীবনরামজীর সহিত চিতোর পর্যস্ত গমন করেন; 
কিন্তু গুজরাত না যায়! গুরুর অহুয়োধে উদয়পুর, নাথদ্বার', জয়পুর, ভরতপুর 
ও মথুর1 হইয়া কাশী গমন করেন। কাশী হইতে দিল্লী ও তথা হইতে সরগথন 
গ্রাষে কিছুদিন অবস্থান করিয়| পরিভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণালে গিয়া উপস্থিত 
হন। সেখানে পাঞ্জাবী ঢু'ঢকপন্থীগণের প্রধানাচার্য অমর লিংহের শিষ্য রাষবক 
প্রভৃতির সহিত তাহার পরিচয় হয়। তাহার! ইহার পাণ্তিত্য দেখিয়া অতাস্ত 
হৃষ্ট হলেন ও রামবক্সের শিষ্য বিষুচন্দ্র ইহার নিকট অঙ্থযোগদ্বার, আচারাঙ্গ 
সৃত্র, নন্দীনুত্র প্রভৃতি জৈনশান্ত্র পাঠ করেন। কর্ণাল হইতে বিচরণ করিয়া ইনি 
রোপড় গ্রামে সদানন্দাস্য ব্রাঙ্ষণের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন । 
এ স্থল হইতে নান স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯১৯ সংবতে রত্ন নামক 
সাধুর নিকট পঠনাথ আগ্রায় গমন করিলেন। রাত্বচন্দ্রমূনি অন্যান্ত ঢুঁঢক 
সাধুগণের স্যায় স্তরের বিপরীতার্থ করিতেন না ও ইহার অর্থের পূর্বাচার্ধের 
কৃত টীক1 প্রভৃতির সহিত সামঞ্জন্ত থাকিত। ইহার এই সমস্ত গুণ দেখিয়া! 
আত্মারামজী অত্যতস্ত উৎসাহেরে সহিত ইহার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে 
লাগিলেন! আগ্রা হইতে প্রস্থান করিম! পরিব্রক্জন করিতে করিতে ১৯২১ 
সংবতে মালের কোটাল গ্রাষে গমন 'করেন। এ স্থলে কোন, কাবা, 


উ “ শ্রম 
অলঙ্কার ও তর্কশাস্্র অধ্যয়ন করেন । ইতিপূর্বে সেল ও গোপীমল নামক 
অজীবক সম্প্রদায় ভুক্ত ছুই ব্যক্তিকে তর্কে পরাস্ত করিয়া জৈন করিয়া 
ছিলেন। এ সময়ে ভূয়োদর্শন হার! ই'ছার ্থিয় বিশ্বাল হইয়াছিল যে ঢুঁটক 
মত গ্রককতত জৈন মত নহে, উহা আধুনিককালে ধর্মদাস প্রভৃতি দ্বার উদ্ভাবিত 
হইয়াছে। কিন্ত পাঞ্জাবাঞ্চলে এই মতের অতান্ত প্রাদুর্ভাব থাকায় হঠাৎ 
আপনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন না । ক্রষে ক্রমে দুই এক জন করিয়া 
্বমতে আনয়ন পূর্বক সংখ্যাধিকা হইলে প্রচার করিব স্থির করিয়া কোটাল 
গ্রামে গমন করিলেন । এ স্থলে কুমার সেন ও মঙ্গত রায় নামক ছুই. বাক্তিকে 
সর্বপ্রথম ত্বমমতে আনয়ন করেন। ইহার পূর্বশিষ্য বিষুচন্র মুনি অনেক 
সাহাবা করিতে লাগিলেন । জালদ্ধরে অবস্থান কালে অজীবক সম্প্রদায়ভূক্ত 
রাষরতন বপস্তরাষের সহিত ইহার তর্ক হয়। এই তর্কে প্রায় সপ্তবিংশতি 
গ্রামের লোক একত্রিত হয় ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যধান্থ ছিলেন। ইহাতে 
আত্বারামজী জয়যুক্ত হন। জালম্ধর হইতে অনুতলরে গমন করিয়! প্রধান 
চুঁচকাচার্ধ অমর লিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও বাদান্ুবাদ কয়েন। অমৃতসর 
হইতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দিল্লী অঞ্চলে আগমন করিলে ঢুঁঢকাচার্য 
অযয়সিংহ ও দিলীর কতিপয় উক্ত মতাবলম্বী গৃহস্থ ইহার বিরুদ্ধে বহুস্থলে 
পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে আত্মারামক্জীর প্রতি জন সাধারণের ভক্তি 
হাস হইল না। তিনি নানাস্থানে বিচরণ করিয়া ১৯২৬ সংবতে (১৮৭০ থুঃ 
অফে) মালের কোটাঁল নগরে আগমন পূর্বক ঢুঢটক মত পরিত্যাগ করতঃ 
প্রকাশ্্রে প্রাচীন ও গ্রন্কত শ্বেতাত্বর মত গ্রহণ করেন। বিফুচন্ত্র, ছুকুমচন্র 
প্রভৃতি তাহার ছাত্রগণও বনু ব্যক্তিকে টুটক মত পরিত্যাগ করাইয়া 
স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ১৯২৮ সংবতে ছ'শিয়ারপুরে বিু- 
চন্জ প্রভৃতি সাধু অষয সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া ই'হায় সহিত সম্মিলিত 
হন । অমর লিংহ গ্রামে গ্রামে ইহার বিরুদ্ধে পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন 
কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়াছিল। আত্মায়ামজীয় ভর্কবাণে সমস্ত ঢুটক 
সম্প্রদায় কম্পযান হুইয়৷ উঠিল। ইহার স্বপক্ষীয় সাধুসমৃহ চতুর্দিকে বহির্গত 
হই] পড়িলেন। ইহার! যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন তত্বৎ 
স্থানে টুচকদিগকে পরাজিত করিয়া! ত্বষতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। 


বৈশাখ, ১৩৮২ ূ লন ্ 


এইরপে হু শিয়ারপুর, নিকোদর, অমৃতসয়, জন্ব, জীর। কোটাল, আব্বালা, 
লুধিয়ানা, ল।হোর, রামনগর, সরহিন্দ, প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ ব্যক্তিগণ 
ঢুঁচক মত পরিত্যাগ করিয়। শ্বেতাস্বর যত গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯২৯ সংবতে 
প্রায় সপ্ত সহশ্র টুক মতাবলম্বী ইহার অনুগত হুইল। ১৯৩০ সংবতে 
লুধিয়ানাতে বছ সাধু সহ একত্রিত হুইয়| ঢু'চকগণের শান্ত্র-বিরুদ্ধ বেশ পরিত্যাগ 
করিয়া প্রকত জৈন লাধুর পরিচ্ছদ গ্রহণ কর! ও কোন স্বেতাম্বর মুনির নিকট 
পুনরায় দীক্ষিত হওয়া! উচিত বিবেচনা করিয়া লুিয়ানা হঈতে বহিরগত হইয়া 
আবু প্রভৃতি ভীর্থস্থল পর্ধটন পূর্বক অহ্মদ্াবাছে আগমন করেন। এ স্থলে 
অষ্ট দিবস মাত্র অবস্থান করিয়া সিদ্ধাচল তীর্ঘে গমন করিলেন। পিদ্ধাচল 
হইতে আহ্মদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়। শ্বেতাহ্ছর় জৈন সম্প্রদায়তৃক্ত তপগন্ছীয়ৎ 
মুনি শ্রী বুদ্ধি বিজ্য়জীর নিকট হইতে আত্মারামজী পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
বুদ্ধি বিক্কপ্ন মূনি ইহাকে আনন্দ বিজয় আখ্া। প্রদান করেন। উহার প্রধান 
শিশ্ বিষুচন্ত্র, হুকুমচন্ত্র. প্রভৃতির পূর্ব নাম পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে লক্্ী 
বিজয়, রঙ্গ বিজয়, ইত্যাদি নাম প্রদত্ত হয়। আত্মারামজী কয়েক মাস ধাবৎ 
অহযদাবাদে থাকিয়! পুনরায় তীর্ঘ যাত্রা করেন। বছ স্থানে পরিভ্রষণ 
করিতে করিতে ১৯৩৪ সংবতে যোধপুর গমন করেন এ স্থানে ৩৫ জন 
ঢ'টক সাধু ইহার সহিত তর্ক করিতে প্রস্তুত হুইয়! দিন স্থির করেন। কিন্তু 
ঘে দিবল তর্ক হইবে তাহার পুর্ব দিবসে ইহারা সকলে গুপ্ত ভাবে পলায়ন 
করেন। যোধপুর পরিত্যাগ করিয়া! বু দিবস যাবৎ আত্মারামজী পাঁঞজাব 
হইতে গুজরাত পর্বস্ত অনেক স্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এ সময়ে 
ইনি “জৈন তত্বাদর্শ', “অজ্ঞানভিষির ভাস্কর” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ঢুটক মভাবলম্বীগণ “নয্যক্গার” নামক পুস্তিকা প্রচার করিলে ভাব নগরের 
শ্রীজৈন ধর্ম প্রসারক সভার অনুরোধে উনি তাহার উত্তর স্বরূপ “সমাত্- 
শল্যোদ্ধার” প্রচার করেন। ১৯৪০ সংবতে পালি নগরে ইহার মৃখ্য শি 
শ্রীলক্ষী বিজ্ঞয় মুনি পরলোক গমন করেন। স্থরতবামী হুকুম মুনি নামক 
সাধু “অ্ধ্যাত্মলার' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করিলে আত্মারামজী উহাতে 


২। স্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায় ৮৪ গচ্ছে অর্থাৎ বিভাগে বিভক্ত জাছে। তপগচ্ছ ভাহরিই 
অন্কতম । - 


৮ শ্রমণ 


চতুর্দশটা ভূল প্রদর্শন করেন। ন্থরতবাসী শ্রাবকগণ 'অধ্যাত্মসার+ পুস্তক 
ও আত্মারাষজীর প্রদশিত ভ্রমসমূহ বোস্বাই-এর দি জৈন এসোসিয়েশন অব 
ইঞ্ডিয়া নামক সভায় প্রেরণ করিলে, উক্ত সভ1 মতামতের জন্য অন্তান্থ জৈন 
সাধুর নিকট এ পুস্তক প্রেরণ করেন। সর্ব সাধুগণের মতে উক্ত পুস্তক জৈন 
শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়! পরিত্যক্ত হয়। 

এইরূপে পরিব্রজন করিতে করিতে ১৯৪৪ সংবতে ঘআত্মারাষজী 
পালিভানায় আগমন করেন। এই স্থলে বহু দেশ হইতে আগত শ্রাবক- 
গণ একত্রিত হুইয়! কাতিক মাসীয় কৃষ্ণ! পঞ্চমীতে ইহাকে শ্রীমছ্িজয়ানন্দ 
সুক্নী আখ্যা গ্রদান করেন । 

১৯৪৫ সংবতে যখন ইনি মেসানায় ছিলেন সে সময়ে ডাক্তার হ্ণলী 
ইহাকে জৈন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটা প্রশ্ন পত্র দ্বার! জিজ্ঞাস করিলে ইনি 
যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। ডাক্তার হ্র্ণলীর অনুরোধে আচার্য মোক্ষ- 
মূলর কর্তৃক সম্পাদিত খরখেদ আবুর পলিটিকেল এজেন্ট হবার গভর্ণমেণ্ট 
ইহাকে প্রদান করেন । চিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে ইহাকে আমন্ত্রণ করা 
হয়। কিন্ধ সাধু বৃতিতে অত্তরায় ঘটিবে বিবেচনা করিয়া ইনি নিমন্ত্রণ 
প্রত্যাখান করিলে মিঃ বীরটাদ রাঘবজী গান্বী, বি. এ. তথায় প্রেরিত হন। 
ইনি মিঃ গান্ধীকে একটা প্রবন্ধ লিখিয়! দিয়াছিলেন। ছা'শিয়ারপুর, পট 
প্রভৃতি স্থানে ইনি কয়েকটী নৃতন জৈন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি 
চার বেদ, মহাভারত ও বিষু) পুরাণাদি ব্রাহ্মণা ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ অধায়ন 
করিয়াছিলেন । ইহার উভয় চোক্ষে মোতিয়াবিন্দ' (08181801) হওয়ায় 
জুনাগড়ের ভাক্তার ত্রিতৃবন দাস অস্ত্র করিয়া নিরাময় করেন। 

১৯৫৩ সংবতে জৈোষ্ঠ মাসীয় শুক! অষ্টমী তিথিতে রাত্রিতে পাঞ্জাবের 
অন্তর্গত গুজরনবালা নগরে আত্মারামজী দেবলোকে গমন করেন। ইনি 
প্রায় ৭৮ সহম্্ ঢু'ঁক মতাবলম্বিগণকে শ্বেতাম্বর জৈন করেন। ইহার রচিত 
পুত্তক সমূহ জৈনগণের অতি আদরের বস্ত। ইহার প্রণীত 'জৈন 
তত্বাদর্শ, ও 'অজ্ঞানতিমির ভাস্বর” নামক গ্রন্থঘয় অধ্যয়ন করিয়া! জনৈক 
্রাহ্মণা ধর্মীবলম্বী সঙ্নযাসী ইহার প্রশংস! কন্যা ৫১ প্রকার অর্থ সমন্বিত 
একটা মালাবন্ধ শ্লোক ও পত্র প্রেরণ করেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধত 


বৈশাখ, ১৩৮২ ৯ 


করিলাম না। চিকাগোর জগছিখ্যাত বিশ্ব ধর্সভার রিপোর্টে ইহার 
সম্বন্ধে লিখিতছিল যে: 


+:118 15 06 1191) 10119510009 ৪11) 00111181019 
19000115990 85 079 11101951 11৬170 86101011 01. 4811) 191101017 
810 11061281019 10 01161181 501101815. 


আত্মারামজীর সহিত আজিমগঞ্জ নিবাসী ৬রায় মেঘরাজ বাহাছুরের অনেক 
দিবন পর্যস্ত গচ্ছ সম্বন্ধীয় তর্ক হইয়াছিল। ইহার ফল স্বরূপ উত্তয় পক্ষ হইতে 
কয়েকটা পুস্তক প্রচারিত হয়। 

এই মহাত্মা শ্বৃতিচিহ স্বরূপ কয়েক স্থলে লাইব্রেরী ও মৃতি স্থাপিত হয়। 
তন্মধ্যে পালিতানার লাইব্রেরী ও জিয়াগঞ্জ নিবাসী ৬রায় ধনপত নিংহু 
বাহাদুরের পত্রী রানী যিনাকুমারী সাহ্ব। কতৃকি আত্মারামজীর মৃত্যুক্থল 
গুজরনবালা! গ্রামে স্থাপিত মৃতিই শ্রেষ্ঠ । 


প্রবাসী, চৈত্র, ১৩১, 


একটী ব্যাথিত প্রাণ 
মহাবীর পত্রী যশোদ। 


খ্যাতিষান লোকেয় স্ত্রী হওয়! যেমন একদিকে সৌভাগ্যের তেমনি অন্য 
দিকে হূর্ভাগ্যেরও, বিশেষ দ্বামী বদি মহাবীর-বুছ্ধের মতে! ভীর্থংকর বা! 
ধর্ম প্রবর্তক হুন। কারণ সেক্ষেত্রে একদিকে তার! যেমন খ্বামী কর্তৃক 
পর্িত্যক্তা হন তেমনি অন্ত দিকে সেই সেই মহাপুরুষের জীবনীকারের! তাদের 
কথা প্রায় বিস্থত হয়ে যান। বহু ধর্মায় নেতাদের স্্রীদের এই ছুর্ভাগোর 
সম্মুখীন হতে হয়েছে । তবে তাদের মধোও বোধ হুয় মহাবীর পত্বী যশোদাই 
ছিলেন লব চেয়ে বেশী ছূর্ভাগ্যবতী। 

ছুর্তাগ্যবতাঁ এই জন্যই ষে মহাবীরের জীবনী-মুলক তআধখ্যানে মহাবীর 
পত্বী বশোদার স্থান প্রায় নেই বললেই চলে। কল্পসুত্র রচয়িতা ভদ্রবহু স্বামীত 
“ভারিয়। জনোয়। কোডিন্না গোত্েণং' -ভার্ষ। ঘশোদ। কৌডিভ্গোজীয়। 
ছিলেন বলেই শেষ করে দিয়েছেন । 

ভত্রবাহ হ্্মী বখন ত্রিশলার স্বপ্ন বর্ণনায় তার কল্পনাকে অবাধ বিচয়ণের 
স্বাধীনতা দিয়েছেন, রাজ! দিদ্ধার্থের ব্যায়াষ ও আ্রানাগারের বর্ণনায় অবথা 
পাভার পর পাতার অপব্যয় করেছেন তখন মহাবীর ভার্ধ। বশোদার় প্রতি 
তার এই কৃপণতা কেন? সেকি তিনি যহাবীরের স্ত্রী ছিলেন সেইজগ্ঠ ? 
না স্ত্রী-সনবন্বীয় বর্ণনা সাধুর পক্ষে অকৃত্য? কিন্তু সে কথাই বা বলি কি কর? 
কারণ ভত্রবাহ শ্রীদেধীর বর্ণনায় তার লেখনীকে ত কোথাও সংবত করেন নি? 
তিনি যখন “নিগৃঢ় জাণুং গয়-বর-কর-সরিস-পীবরোকুং-..বি খিপ্ল-লো শিচক্কং'.. 
বিলাল-পলতৎঘ-ক্ঘণং কর-য়ল-মা ইয়-পসৎখ-ভি বলিয়-মজ বাং...থণ-জুয়ল-বিষল- 
কলসং'__অর্থাৎ নিগৃঢ় জানুছয়, হত্তীর সণ সদৃশ পীবর উরু...ধিশ্তীর্শ নিতম্ব মণ্ডল 
“বিশাল প্রশস্ত জঘন...মুঠোম় পরিষাপ যোগা যধ্যদেশে প্রশস্ত ভ্রিবলী... 
বিল কলসতুলা শ্যন-যুগল বলতে পায়লেন তখন বলতে ইচ্ছে করে নাবে 


বৈশাখ, ১৩৮২ ১১ 


স্রী-কথা বিষয়ে ভত্রবাছুর শ্রষণ হুলভ কোনে! বিরূপত1 ছিল | বরং বলতে 
হয় এ তার ইচ্ছাকৃত অবহেল!। 

রবীন্্নাথ তীর “কাব্যে উপেক্ষিতা? প্রবন্ধে কয়েকজন উপেক্ষিত! নায়ীর 
নাষ করেছেন। যেষন--বাল্পীকি রামায়পের উদ্িলা, কালিদাসের অভিজ্ঞান 
শকুস্তলার অননুয়া-প্রিয়ংবদ1-,ও বাণ-ভট্রের কাদশ্বরীর পত্রলেখা। আমি 
কাব্যে উপেক্ষিতাদের এই নামের তালিকায় আর একটা নাম লংযোজিভ 
করে দিতে চাই এবং সে নাম ষহ্াবীর পত্বী যশোদার | শুধু তাই নয়, এই 
নামের তালিকায় যশোদাই সব চাইতে বেশী অনাদৃত্তা, অবহেলিত, 
উপেক্ষিতা। কারণ ভদ্রবাছ 'ভারিয়া জসোয়া কোডিস্লা গোতেণং' এই তথ্যের 
বেশী আর কোনে তথ্য আমাদের পরিবেশন করেন নি। টীকা বা অন্খান 
হতে তার সম্বন্ধে আরে! বেটুকু জান! যায় ত। এই : তার পিতার নাম ছিল 
সমরবীর , আর তিনি এক কন্তা মহাবীরকে উপহার দিয়েছিলেন যার নাষ 
অনোজ্জ। বা! অনবস্তা। প্রিযদর্শনাও তাকে বলা হয়ে থাকে। বাস্‌, 
এইমাত্র । কিন্তু এটুকু তথ্যে আমাদের মন ভরে না। তীর সন্বদ্ধে অনেক 
কথা জানবার ইচ্ছা করে| তিনি কেষন ছিলেন? তন্বী শ্তাষ। না খুল।? 
দীর্যালী না হম্ব আকুতি? সামান্য রূপলী না অলভব রূপবতী? স্বামীর 
হ্বদদদর তিনি কতখানি অধিকার করেছিলেন? তিনি শিশ্ত! ছিলেন না সহচয়ী ? 
সবী না৷ প্রিয়।? মাণিক্যের কুগুলে, সীমন্তচ্ষ্বী চুড়ামণির কিরণ প্রবাহে, 
জ্যোত্ল্সার মতো কিরণ ছড়ানো মৃছু হাসির মাধূর্ধে তিনি যখন ষহাবীরের 
সামনে এসে ফাড়াতেন তখন কি মহাবীরের মন তার জন্য উন্ুখ হয়ে উঠত ? 
আরো! জানতে ইচ্ছে করে শ্বামীর সাধনায় তার কতখানি সহযোগ ছিল, 
কতখানি অপহযোগ ? কিন্তু তার আর কিছুই জানবার উপায় নেই। কারণ 
ভদ্রবাহু বিছবাৎ প্রভার মতে। তাঁকে চকিতে উপস্থিত করে সঙ্গে সে সরিয়ে 
নিয়েছেন। কবি-সাহিত্যিক যে এত হদয়হীন হতে পারেন তা কে জানত? 

যশোদ! সম্পর্কে আরে! কত প্রশ্ন মনে আমে । মহাবীর যখন প্রব্রজ্যা 
নিয়ে ছিলেন তখন কি তিনি জীবিত ছিলেন না মৃত? যদ্দি জীবিত থেকে 
থাকেন তবে ভিনি ম্বামীকে কি হাসি মুখে বিদায় দিয়েছিলেন না আড়ালে 
চোখের জল ফেলে ছিলেন। স্বাস্ীর অবর্তমানে তার বিরয়হশীর্ণ দিনগুলো 


১২ শ্রমণ 


কি ভাবে ব্যতীত হয়েছিল? তিনি কি এক বেণী ধারণ করে যোগিনীর 
মতো জীবন যাপন করেছিলেন ন! শ্বচ্ছন্দ জীবন ? মহাবীর তীর্থংকর হয়ে 
প্রথম যখন ব্রাক্ষণ-কুগুপুরে এলেন, যখন তীর দর্শন মানসে ক্ষত্রিয়-কুগপুরের 
জ্ঞাত ক্ষত্রিয়েরা, ব্রাহ্মণ-কুগুপুরে এসেছিল তখন কি তিনি তাদের সঙ্গ 
নিয়েছিলেন? যদি নিয়ে থাকেন তবে কন্যা ও জামাতার দীক্ষায় তার হৃদয় 
কি আরে। বিদীর্ণ হয়ে ঘাম নি? তিনিও কি কন্তা। ও জামাতাকে অনুসরণ 
করে মহাবীরের কাছে প্রব্রজিত হয়েছিলেন? কিন্তু ভদ্রবাহুর হৃদয় “কঠিন 
কপাট”। তাকে আর একটুও উন্মুক্ত করা গেল না। এর চাইতে যশোদাকে 
তার জীবনে না আনলেই কী ভাল হত না? যদি যশোদার মৃত্যু হয়ে থাকে 
তবে সে কথা বলতেও বাধা কি ছিল? 

না, বুদ্ধপত্বী রাহুলমাত! যশোধারার প্রতি বোধ হয় বুদ্ধের জীবনীকারেরা 
এত অবিচার করেন নি। কারণ ভগবান বুদ্ধ যেদিন সংসার পরিত্যাগ করে 
গেলেন সেদিন গভীর রান্রে, মহাত্ভিনিক্ষমণের পূর্ব মুহূর্তে বুদ্ধের জীবনী- 
কারের! তাকে যশোধারার প্রাসাদে উপস্থিত করেছেন।-..বুদ্ধ ঘরের দরজা 
খুললেন। ঘরে সুগন্ধি ভেলের প্রদীপ জলছিল। রাহুলমাত বেল, যুই ও টাপা 
ফুলের শধ্যায় শুয়েছিলেন। তার ডান হাত রাহুলের মাথার ওপর রাখ! 
ছিল। বৃদ্ধ দরজার মাঝখানে দাড়িয়ে তাদের দু'জনকে দেখলেন। রাছণকে 
কোলে নেবার ইচ্ছা হল। কিঞ্জ তখনি তিনি ভাবলেন রাহুলকে কোলে নিলে 
রাহুলমাতার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তাতে মহাভিশিক্ষমণের বাধ! হবে। 
তার চাইতে বুদ্দত্ব অর্জনের পর যখন এখানে আসব তখন তাকে দেখব।'". 


ছবিটি কি মানবীয় । 


ৃদ্বত্ব লাভ করবার পর বুদ্ধ যখন প্রথম কপিলাবস্ততে এলেন সেই ছবিটি £ 
...ভিনি ঘর়ে ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। মেয়েরা! জানাল! হতে সেই দৃত্ 
দেখছিল। রাহুলমাতাও দেখলেন। তখন তার মনে হল আধপুত্র এই 
নগরে সোনার শ্রিবিকায় আরূঢ় হয়ে আড়ম্বরসহ বার হতেন আর আজ 
কষায় বস্ত্র ধারণ করে ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করছেন। এ ভালো 
দেখায় না। তখন তিনি সে কথা রাজা শুৈদ্ধোধনকে বলে পাঠালেন। শুদ্ধোধন 
তখনি ছুটে গিয়ে বৃদ্ধের হাত হতে ভিক্ষা পা নিয়ে তাকে লভিক্ষু প্রাসাদে 


বৈশাখ, ১৩৮২ ৪ ১৩ 


আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। বুদ্ধ প্রাসাদে এলে রাহুলমাত। ছাড়া আর 
সকলেই সেখানে উপস্থিত হল। রাহুল মাতাকে আসতে বল! হঝেও ভিনি 
এলেন ন1। বললেন, যর্দি আমার যধো কোন গুণ থেকে থাকে তবে 
আর্ধপুত্র নিষ্ভেট আমার কাছে আসবেন । তখন তাকে বদনা করব। 

বদ্ধ রাহুলমাতার এই শ্বাভিমানকে অমর্যাদা করতে পারেন নি। ভাই 
ভিনি নিজেই রাহুলমাতার ঘরে এলেন। তীকে যথেচ্ছ বন্দনা করবার 
হুযোগ দিলেন। রাহুলমাতা! বুদ্ধের পায়ে মাথ! ঠেকিয়ে তাকে বন্দনা 
করলেন। 

রাহুলমাতার কথ! পড়তে পড়তে যেমন চোথে জল ভরে আসে তেষনি 
বিরহকাতরা উপেক্ষিতা মহাবীর পত্রী যশোদার জন্ভ গভীর বেদনায় মন 
ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। 


ইজৈনাগজ ও জাতকে বর্ধিত 
চার প্রত্যেক বুজ্জ কথ। 
শ্রী বি. এল. নাহটা 


শরণ সংস্কতির প্রধান দুইটা অঙ্গজ জৈন ও বৌদ্ধ। এদের মধ্যে বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রাছুর্তাব হয়েছিল ভগবান বুদ্ধ হতে। ভগবান বৃদ্ধ ছিলেন জৈনদের 
চব্বিশ সংখ্যক তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের সমসাময়িক । দর্শনসার 
প্রভৃতি জৈন গ্রন্থের উল্লেখানসারে ভগবান বৃদ্ধ ২৩ সংখ্যক তীর্থকর 
ভগবান পার্খের পরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন । বোধহয় এই কারণেই 
বৌদ্ধধর্মের আচার, বিচার, কথা ও সাহিত্যের ওপর জৈন ধর্মের গভীর .ও 
ব্যাপক প্রভাব দেখ। যায়। জৈন ও বৌহ্বধর্মের এই সিহ্বাস্ত-গত সামোর জন্য 
পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিগ্ভাবিদ পণ্ডিতের গোড়ারদিকে একটীকে অপরটীর শাখা 
বলে অন্যান করেছিলেন । যদিও হারমান জেকোবী প্রমুখ মনিষীরা 
জৈনধর্মেহ গভীর অধ্যয়নের দ্বার! সে ধারণা ভ্রান্ত সেকথ। প্রমাণিত করেছেন, 
তবু সেই ভ্রান্ত ধারণার যে সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে সেকথা বলা যায় না। যে 
কোনে! সরকারী সংগ্রহালয়ে গেলেই দেখা যাবে যে বনু জৈন মৃত্তিকে বৌদ্ধ 
মৃত্তির সঙ্গে নিকট সামোর জন্য বৌদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ভগবান মহাবীরের উল্লেখ নিগংঠ নাতপুত বলে 
কর! হয়েছে তবে প্রাচীন জৈন সাহিত্যে ভগবান বুদ্ধের কোনো সুম্পষ্ট 
উল্লেখ পাওয়। যায় না। এতে মহাবীর বুদ্ধের চাইতে বয়সে বড় ছিলেন তাই 
মনে হয়। আবার জৈন উত্তরাধ্যয়ন প্রভৃতি শুত্রগ্রস্থের অনেক পদ বৌদ্ধ 
ধন্মপন্ধে প্রায় সেই প্রকারেই বা সামান্য পাঠভেদে পাওয়া যায়। এমন কি 
জৈন গ্রন্থের বহু গল্প প্রায় সেইকপেই বৌদ্ধ গ্রন্থেও পাওয়া যায়। ভাই একথা 
নিশ্চিত করে বল! শক্ত যে এই পদ বা গল্প বৌদ্ধর। জৈনদের কাছ হতে সংগ্রহ 
করেছেন না জন ও বৌদ্ধ উভয়েই তৎকাল প্রচলিত লোক সাহিত্য হতে 
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গ্রহ করেছেন। বৌদ্ধ দীঘনিকায়ের পার়সীধস্থতের সঙ্ে জৈন 
রায়পসেণইয় হৃত্ের সাম্য পণ্ডিত বেচরঙাসদী তার রায়পসেণইয় সতের 
ভূষিকায় দেখিয়েছেন । বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যের চিত্তসভূতের সঙ্গে উত্তর়াধায়ন 
সুজ্রের ১৩ অধ্যয়নের চিত্রণংভূতির আশ্চর্য মিল দেখ! যায়। উত্তরাধায়ন ও 
ধন্মপদের অনেক পদ ও অনুতরিয়। জাতকের গন্ভপাঠ ও উত্তাধ্যয়নের তুলনা 
স্বানকবাসীদের গ্রধানাচার্য আত্মারামজীর উত্তরাধ্যয়ন শুত্রের প্রত্তাবনায় করা 
হয়েছে। 

সম্প্রতি বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ কৌলল্যানের জাতক কথার চতুর্থ ভাগ 
আমার হাতে এসে পড়ে। এই জাতক কথার কুন্তকার জাতকের দিকে 
আমার দৃত্টি আকৃষ্ট হয়। সেখানে চার প্রত্যেক বুদ্ধের কথা দেওয়! হয়েছে। 
জৈনাগমের চার প্রত্যেক বৃদ্ধের কথার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। সেই 
কথানকই সামান্ত পাঠভেদধে এখানে দেখে আমার কৌতুহল জাগ্রত হয়। 
আমি তখন তাদের তুলনামূলক অধায়ন করতে আয়ভ করি। এই প্রবন্ধ 
সেই অধায়নের়ই ফল। 

যেষন ছাগেই বলেছি, বৌদ্ধর। উত্তরাধ্যয়ন সুত্র হতে অনেক কিছু গ্রহণ 
করেছেন। চার গ্রত্োেক বুদ্ধ কথায় মূলও উত্তরাধ্যয়ন স্থত্রের ১৮ অধায়নের 
দু্টটী গাথ| এবং চারজন প্রত্যেক বুদ্ধের একজন নমির উপরত একটা স্বতন্ত্র 
অধায়নই রয়েছে । এই স্থত্রের টীকাকায়ের! পরম্পরাক্রমে আগত কাহিনীর 
বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। মৃূলেড কেবলমাত্র চার জনের নাম, স্থান ও প্রব্রজ্যা 
গ্রহণের উল্লেখ মাত্রই আছে। নীচে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য গ্রার্চ চার 
প্রত্যেক বুদ্ধ কথায় রূপ দেওয়া! হচ্ছে। সে হতেই এদের সাম্য পরিস্ফুট 
হয়ে উঠবে। 

প্রথমে বৌদ্ধ কুস্তকার জাতকে গ্রত্যোক বুদ্ধ কথ! যেরপে দেওয়া! হয়েছে 


ত1 বিবৃত কযছি। 


(১) 
বাতাণসীতে ব্রদ্মদপ্ত নাষে এক রাজ! যখন রাজত্ব করছেন তখন 
ধারাণসীরদ্ধার গ্রামে কুন্ভকার কুলে বোধিসত্ব জন্সগ্রহণ করেন। বড় হয়ে 


১৬ শ্রমণ 


তিনি বিবাহ করেন ও কুল ব্যবসায়ের দ্বারা তার আজীবিকা নির্বাহ করতে 
থাকেন। পরে তার এক পুত্রে ও এক কন্ঠ হয়। ্‌ 

সেই সময় কলিগ দেশে দন্তপুত্র নগরে করণ নামে এক রাজা রাজত্ব 
করতেন। তিনি একবার উদ্যানে বাবার পথে ফলভার নম এক আত্মবৃক্ষকে 
দেখতে পেলেন। হাতীর ওপর বসেই ভিনি একটি আম ভেঙে নিলেন ও 
উদ্ভানে গিয়ে যঙ্গল-শীলার় বসে ধাদের দেওয়া উচিত তাদের ভাগ দিয়ে নিজে 
সেই আম গ্রহণ করলেন । রাজ! আম ভেঙে খেয়েছেন দেখে তীর অনচরেরা 
আম ভেঙে খাওয়া উচিত মনে করলেন। তাই মন্ত্রী, পুরোছিত, গৃহপতি 
সকলেই তখন সেই গাছের আম ভেঙে খেলেন । তাদের পরে ধার এলেন 
তার। গাছে চড়ে লগি দিয়ে মম ফেলে, ডালপাল! ভেঙে কাচা আম পর্ধস্ত 
থেয়ে গেলেন। 

রাজা সমন্জ দিন উদ্যানে রইলেন, সন্ধার সময় আবার হাতভীতে বসে 
প্রাসাদ্দে ফিরে চললেন। দেই আম গাছটার কাছে এসে গাছের দুরবস্থা 
দেখে হাতীর পিঠ হতে তিনি নীচে নেমে এলেন ও সেই গাছের তলায় 
দাড়িয়ে ভাবতে লাগলেন : সকালে যে গাছট! দেখে আমার মন আনন্দে 
ভরে উঠেছিল, ফল্লভারনম সেই গাছটা দেখতে কত সুন্দর লাগছিল এখন 
ফলরহিত দুমড়ানে! মোচড়ানো! গাছটা কত অস্থন্দর লাগছে । তারপর তিনি 
যেগাছে ফল ধরেন! ভাদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন : এরা ফল রহিত 
হওয়ায় মুণ্ডমণি পাহাড়ের মতো সুন্দর লাগছে ও এই গাছটা ফলযুক্ত 
হওয়ায় এই দুর্দশ। প্রাঞ্ হয়েছে । গৃহবাস ফলযুক্ত বৃক্ষের মতো! ও প্রব্রজ। 
ফলরহিত বৃক্ষের মতো । যে ধনবান তারই ভয়, অকিঞ্চনের আবার ভয় কী? 
আমারও ফলরহিত বৃক্ষের মতে! হওয়া উচিত । এইভাবে ফলবান বৃক্ষের 
ধ্যান করে সেই গাছের নীচে ফ্রাড়িয়ে ধাড়িয়েই তিনি অনিত্য, ছুঃখ ও 
অনাত্ম এই তিনটা লক্ষণের ওপর বিচার করে বিপশ্টনা ভাবনার অভিবৃদ্ধি 
ফরলেন। তারপর সেই গাছের তলায় দাড়িয়ে দাড়িয়েই তিনি যোধিজ্ান 
প্রাপ্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন £ মায়ের কুক্ষীরূপ কুটীরের আমি নাশ করেছি, 
ভ্রিভুবনে জন্সগ্রহণের সম্ভাবনাকে আমি ছিন্ন করেছি, সংসায়য়পী 
আবর্জনা স্থান আমি পরিষ্কার করেছি, অশ্ররূপ সমুত্রকে আমি পরিশুফ 
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করেছি, ছাড়ের চতুর্দিকের দেয়াল আমি ভেঙে ফেলেছি, আর আমার জন্ম 
হবে না। এইপ্রকার ভাবতে ভাবতে অলঙ্কার ভূষিত অবস্থায় তিনি সেখানে 
দাড়িয়ে রইলেন। ৰ 

তখন মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, দীড়িয়ে দাড়িয়ে অনেক সময় অতীত হয়ে 
গেল। 

রাজ! প্রত্াত্তর দিলেন, আমি ত রান! নই, আমি প্রত্যেক বুদ্ধ। 

মন্ত্রী বললেন, দেব, প্রত্যেক বৃদ্ধ আপনায় মতে! এরকষ হুন না। 

তবে কিরকম হন? রাজ] জিজ্ঞাসা করলেন। 

তার মাথার চুল মুণ্ডিত হয়। তিনি বাতাসে নষ্টমেঘ ও রাহুমুক্ত চন্দ্রের 
মতে! হুন। তিনি হিমালয়ের নন্দমূল পর্বতে অবস্থান করেন। দেব, 
প্রত্যেকবৃদ্ধ এয়কম হন। 

রাজ! তখন হাত তুলে তার মাথার উপর রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার 
য়াজবেশ লুপ্ত হয়ে গেল ও শ্রমণবেশ প্রকটিত হল। 

তী চীবরঞ্চ পতে। চ 
বাসিং সুচী 'চ বন্ধনং। 
পরিস্সাবণেন অটঠেতে 
যুতলোগব্স ভিকৃধুণে| | 

যোগী ভিস্কর তিন চীবর, এক পাত্র, এক ছুরী, এক কুঠার, এক 
কায়াবন্ধন ও একটা জল ছ'কবার কাপড় এই আঠ “পরিফার? হয় । 

এই আঠ পরিষ্কার রাজার শরীরে প্রকটিত হল ও তিনি আকাশে 
উতিভ হয়ে জন সমুদ্বায়কে উপদেশ দিয়ে আকাশ পথে উত্তর হিমালয়ের 
নন্মমূল পর্বতের দিকে চলে গেলেন। 


(২) 

গাদ্ধার রাজোর তক্ষশিল! নগয়ে নগগজী নামে এক রাজা রাজত্ব করপ্ডেন। 
ভিনি একদিন প্রাসাদে বসে একটা মেয়েকে দেখতে পেলেন। যেয়েটী বসে 
বসে বাটন! বাটছিল ও ভার ছুই হাতে এক একটা কন্কণ ছিল। রাজা 
দেখলেন মেয়েটার হাতে এক একটা কষ্বণ থাবায় জন্য তারা না পরস্পরের 
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সান্গিধো আসছে, না শব কমসছে। মেয়েটা বাটন! বাটতে বাটত্তে ডান হাতের 
কন্ধণ ব| হাতে পরে নিল ও ডান হাতে মললা তুলতে লাগল । এখন ছুটে! 
কন্কণ পরস্পরের সান্সিধা আসবার জন্ত ঘপ। লেগে শব করতে লাগল। তখন 
রাজ! যনে মনে বিচার করতে লাগলেন কম্কণ দুটী যখন পৃথক ছিল তখন ঘধা 
লাগছিল না, শবও হচ্ছিল না। এখন একে অন্ঠের সারিধো আসার জন্য ঘষা 
লাগছে ও শব করছে। এইরকম জীবও ধখন একেল। থাকে তখন ঘবা 
লাগে না, শব করেন!। আমিকাশ্শীর ও গান্ধার এই ছুই রাজোর ওপর 
রাজত্ব করি। আমারো উচিত এখন একটী কম্বণের মতো অন্টের ওপর 
অধিপতা না করা ও আত্ম বিচার করতে করতে বিচরণ করা। এইভাবে ঘষা 
লাগ! কক্কণের ধান করতে করতে বসে বসেই তিনি তিন লক্ষণের বিচার করে 
বিপশ্থুন] ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক বোধিজ্ঞান প্রাপ হলেন। 
পরবর্তাঁ আখ্যায়িকা পূর্বের মতো । 


(৩) 

বিদেহ রাজোর মিথিল! নগরে নিষি নামে এক রাজ! রাজা করতেন। 
প্রাতঃকালের আহারের পর একদিন তিনি মন্ত্রীদের দ্বার পরিবৃত হয়ে জানলায় 
ধারে দাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন । সামনের দোকান হতে একখপ্ড 
মাংস নিয়ে একটী চিল তখন তখনি উড়ে গেল। শকুনাদি অন্তান্ত পাখীরা 
তখন তাকে ঘিরে চধু। দিয়ে আঘাত করে সেই মাংসখণ্ড ছিনিয়ে নেবার 
চেষ্টা করতে লাগল । পাখ! দিয়ে তাকে আঘাত করতে লাগল ও নখ দিয়ে 
আঅ'চড়াতে লাগল । সেই আঘাত সহা করতে. না পেরে সেই চিল সেই 
মাংস খণ্ড ফেলে দিল। তখন অন্ত একটী পাখী তা নিয়ে উড়ে গেল। তখন 
সব পাখীর! চিলকে ছেড়ে দিয়ে সেই পাখীয় পেছনে ভাড়া করল। ভার মুখ 
হতে স্মলিত হলে তৃতীয় এক পাধী তা গ্রহণ করল। তখন তার! তাকেও 
লেইরকম কষ্ট দিতে লাগল । রাজা তখন সেই পাখীদের দেখে যনে মনে 
এইরকম বিচার করতে লাগলেন : | 

যে থে পাখী সেই মাংস খণ্ড গ্রহণ কমল তারাই ছুঃখ পেল। বার! ফেলে 
দিল তার! সুধী হল। এই পাচ কাম ভোগকে যে থে গ্রহণ করে 
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সে ছ্ঃখী হয়। যে ছাড়ে সেম্থখী হ়। এই কাম ভোগ অন্তের 
কাছে পামান্তই আছে কিন্ত আমার ত যোল হাজার সত্রী রয়েছে। থে 
মাংসখণ্ড ছেড়ে দিয়েছে সেই চিলের মতো! পাঁচ কাঁম ভোগ পরিত্যাগ করে 
আষারো। স্থথ পূর্বক বিচরণ কর। উচিত। তিনি এইভাবে ঠিক ঠিক বিচার 
করে দাড়িয়ে ঈাড়িয়েই বিপশ্না ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক 
বোধি জান প্রাঞ্ধ হলেন । 

পরবর্তী আখ্যায়িকা পূর্বের যতো । 

(৪8) 

উত্তর পাঞ্চাল রাজ্যে কম্পিল! নগরীতে হুম নামে এক রাজা রাজত্ব 
করতেন। ভোর বেলায় খাবার পর সমঘ্ড অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে তিনি 
অমাত্যগণপহ অলিন্দে বসে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের দিকে চেয়েছিলেন। সেই 
সময় গোয়ালার। গে। বাথানের দরজ! খুলল । একটী যাড় সেই বাথান হতে 
বেরিয়ে এল ও কামপরবশ হয়ে একটা গরুর পেছনে দৌড়ে গেল। সেখানে 
একটা তীক্ষ সিংওয়াল। বড় ষাড় দাঁড়িয়েছিল । লেও কামপরবশ হয়ে পুর্বোক্ত 
ষাড়ের পেটে তার তীক্ষ সিং প্রবেশ করিয়ে দিল। সিংয়ের আঘাত এত 
তীব্র হয়েছিল যে সেই এক আঘাতে সেই বাড়েন্ পেটের নাড়ীভূঁড়ি সব 
বেরিয়ে এল ও সে সেইখানেই যায়! গেল। 

রাজা! তাই দেখে ভাবতে লাগলেন পঙ্ড হতে আরভ করে সমস্ত প্রাণী 
কামুকতার জন্য কষ্ট পায়। এই বাঁড়টী কামুকতার জন্যই পঞ্স্ব প্রাপ্ত হল। 
অন্য প্রাণীও কামুর্কভার জন্ত কষ্ট পায়। আমার উচিত প্রাণীদের মৃত্যুর 
কারণ কাম ভোগের পদ্ষিত্যাগ কর।। তিনি গ্রাড়িয়ে দাড়িয়েই তিন লক্ষণেয় 
বিচার করে বিপশ্তন৷ ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক বোধি জ্ঞান প্রাঞ্ধ 
হলেন। 

পরবর্তী আখ্যায়িক! পূর্বের মতে! 

একদিন সেই চায়জন প্রেত্যেক বুদ্ধ ভিক্ষাটনের লময় ননগমূল পরত হতে 
নির্গত হয়ে অনোতগ্ত সয়োবরের ধারে প্রাতংকৃত্য সমাগত করে নাগলতার 
ধান দিয়ে দৃথ প্রক্ষালিত করসলেন। তারপর মণিশীলায় ওপর দাড়িয়ে 
চীবর পরে পাঁচ চীবর আয়! সঙ্গে নিয়ে যোগবলে আকাশ পথে বায়াপসীর 
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স্বারগ্রামের স্বল্প দূরে অবতরণ করলেন । তারপর চীবর পরিধান করে পাত্র 
নিষ্বে গ্রামে প্রবেশ করলেন ও ভিক্ষাটন করতে করতে বোধিলত্বের দরজায় 
গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
বোধিসত্ব তাদের সাদর অভ্যর্থন! জানিয়ে আহার করালেন ও তাদের 
ভিক্ষু হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা চারজন নিজের নিজের 
পরিচয় দিয়ে তাদের ভিক্ষু হবার কারণ এক এক গাথায় বিবৃত করলেন। 
প্রথম জন বললেন : 
অত্বাহ মটটং বনমন্তরস্মিং 
নীলোভাসং ফলিতং সংবিরুলহং | 
কং মট্টসং ফলহেতুবিভাগমং 
তং দিস্বা ভিক্খাচরিয়ং চরাষি ॥ 
আমি ফলভারনম আমর বৃক্ষকে বনে দেখলাম । ফলের জন্য তাকে আবার 
দুমড়ে মৃচড়ে ফেলতেও দেখলাম । তাই দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম। 
দ্বিতীয় জন বললেন £ 
সেলং সথভট্ঠং নরবীরনিটঠিতং 
নারীঘুগ ধারীয্ি অপসট উৎ। 
হুতিয়ং চ আগম্য অহোপসি সট টে! 
তং দিস্বা ভিক্ধাচরিয়ং চরামি ॥ 
চতুর কারিগর নিথ্িত কন্কণ-যুগ্র নারী যখন পৃথক পৃথক ধারণ করল তখন 
তার! নীরব ছিল কিন্তু যখন তারা এক হাত্তে এল তখন শব করতে 
লাগল ।' তাই দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম। 
তৃতীয় জন বলল £ 
দিজং দিজং কুণষমাহরস্তং 
একং সমানং বন্ধক] সন্মেচ্চ। 
আহার হেতৃপরিপাতবিস্থতং 
দিশ্বা ভিক্থাচক্রিয়ং চরামি ॥ 
থে পাখী মাংসের টুকরে! নিষে যাচ্ছিল তাকে অন্য পাখীর এসে মেয়ে 
ফেলে দিল। তাই দেখে আমি ভিদ্ক হয়ে গেলাম। 
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চতুর্থ জন বলল : ৰ 
উলভাহ মট্টং যুথস্ন জু 
চলককুং বন বলুপপন্নং। 
'তমদৃসং কামহেতুবিতুন্নং 
তং দিহ্বা ভিক্খাচরিয়ং চরামি ॥ 
আমি বর্ণ ও বল যুক্ত ষাড়কে গোত্রজে দেখলাম । তাকে কাম বাসনার 
জন্ত মৃত্যু মুখে পতিত হতে দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম। 
বোধিসত্ব তাদের এক একটী গাথ শুনে প্রত্যেক বুদ্ধদের স্তুতি করলেন 
ও বললেন, ভন্তে, এই ধ্যান আপনাদেরই যোগ্য। তারপর তার চলে 
গেলে বোধিসত্ব তার স্ত্রীর নিকট নিজের প্রত্রজা। গ্রহণের আকাজ্ষ। নিয়লিখিত 
গাথায় ব্যক্ত করলেন : 
করওড নাষ কলিংগানাং 
গন্ধারানঞ্চ নগগঞ্জী 
নিমি রাজাবিদেহানাং 
পঞ্চালানাঞ্চ ছুন্মুখো । 
এতে রট্‌ঠ। নিহিত্বান 
পংব্বজিস্থ অকিঞনা ॥ 
সর্বেপি মে দেবসম1 সমাগতা 
অগ্নি হ্থা পংজলিতে। তথাবিষে 
অহংপি একোব বরিম্মামি ভগ. গবি 
হিত্বান কামানি যথোধিকানি ॥ 
কলিঙ্গ নরেশ করওু, গাদ্ধার নয়েশ নগ গজী, বিদেহ নরেশ নিমি ও পাধ্াল 
নরেশ ছুশ্মুখ এই চারজন রাজ্য পরিত্যাগ করে অকিঞ্চন হয়ে প্রব্রজিত 
হয়েছেন। এরা প্রজ্লিত অগ্নির মতে। শোভায়মান দেবতাদের মতে। 
আমাদের এখানে এলেন। হে স্থলক্ষপা, আমিও কামভোগক্ধপ উপাধিকে 
পরিত্যাগ করে এখন একলা বিচন্তণ করব । 
বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র এখানেই শেষ হচ্ছে। এখন জৈন 
সাহিত্যের কথা বস্ত অনুসারে এদের সামোের ওপর বিচায় করধ। 
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উত্তরাধায়ন স্ত্রের ১৮ প্রকরণে নিয়লিখিত গাথায় চার প্রত্যেক বৃদ্ধের 
স্বরূপ উদঘাটিত কর] হয়েছে £ 
করকংড়ু কলিংগেন্‌ 
পাংচালেন য হুশ্মুহো। ৷ 
নষী রায় বিদেহেন্ছ 
গংধারেন্থ যনগগই ॥ ৪৬॥ 
এ এ নরিংদবসভ। 
নিকৃখংত। জিণলাসণে 
পুতে রজ্জে ঠবিভাণং 
সামগ্ে পজ্জুবট্ঠিয়া ॥ ৪৭॥ 
কলিঙ্গ দেশে করকণু, পাাল দেশে ছুন্মুখ, বিদেহে নমি ও গান্ধার দেশে 
নগগই নামে রাজা হয়েছেন। নরেজ্রদের মধ্যে বৃষভের সমান শ্রেষ্ট এই 
চারজন রাজ! পুত্রদের রাজ্য ভার দিয়ে সংসার পরিত্যাগ করে শ্রমণ ধর্মে 
প্রব্রজিত হয়ে জিন শাসনে দীক্ষিত হন। 
বৃহৎ বৃত্তিকার উপরোক্ত গাথার পাঠ এই প্রকার দিয়েছেন__ 
করকংড়ু কলিংগাপাং 
২চালাণং য দুম্মুহো। 
ণমিরায়। বিদেহাপাং 
গংধারাণং য নগগই... 
এই গাথায় সমস্ত পদ যষ্ট্স্ত যখন কি উপরিলিখিত গাথায় সপ্তমী বহু 
বচনাস্ত । বৌদ্ধ সাহিত্য এই গাথা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের পরম্পর পরিবর্তনের 
অতিন্নিক্ত প্রায় একই রূপ। ভবে সেখানে পাঠক অবশ্যই দেখবেন যে 'এতে 
রষ্ঠা নিহিত্বান' ইত্যাদি পংক্তি আর একটী পংক্তির অপেক্ষা রাখে। সেই 
ংক্তি কী উত্তরাধ্যয়ন সত্রের ৪৭ গাখায় প্রথম পদ «এ এ নরিংদবসভা।' 
ইত্যাদি 1_যেধানে এই সব নৃপতিদের জৈন শাসনে দীক্ষিত হওয়া গ্ররূপিত 
হয়েছে । এ হতে মনে হয় যে বৌদ্ধরা এই পংক্কিকে জ্ঞানতঃই পরিত্যাগ 
কয়েছেন। 
[ ক্রমশঃ 


বর্ধমান মহাবীর 
[ জীবন চরিত ] 


[ পূর্বাহ্ছবৃত্তি ] 


বর্ধমানের স্পষ্টীকরণে পার্খাপত্য স্থবিরদের সংশয় নিরসিত হয়েছে। 
বিশ্বাস হয়েছে যে ভগবান বর্ধমান সর্বজ্ঞ ও সর্বদা । তখন তার। বর্ধমানের 
বন্দন! করে বললেন, ভগবন্‌, আমর! চতুর্যাম ধর্মের পরিবর্তে আপনার কাছে 
পঞ্চযাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই। 

পার্শ্ব প্রবতিত চতুর্ধাম ধর্ম অহিংসা, সত্য, অন্ডেয় ও অপরিগ্রহ। বর্ধমান 
এর সঙ্গে ব্র্ষচর্য যোগ করে পঞ্চবাম ধর্ম প্রবর্তিত করেন। 

বর্ধমান বললেন, দেবান্ুপ্রিয়, তোষরা পানন্দে তা করতে পার। 

বর্ধমানের সঙ্গে পার্খাপত্য শ্রমণদের যখন সেই বার্তালাপ চলছিল তখন 
শ্রষণ রোহ বর্ধমান হতে খানিক দুরে বসে সেই বার্তালাপ শুনছিল। সেই 
বার্তালাপ শুনতে শুনতে তার মনে কয়েকটা প্রশ্নের উদ্ভব হল। সে তখন 
বদ্ধমানের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, ভগবন্‌, প্রথমে লোক পরে অলোক, না 
প্রথমে অলোক পরে লোক ? : 

বর্ধমান বললেন, রোহ, এদের প্রথমেও বলতে পার, পর়েও বলতে পার । 
কারণ এ ছুটাই শাশ্বত। তাই এদের মধ্যে আগে পরে নেই। 

রোহ আবার প্রশ্থব করল, ভগবন্, প্রথমে জীব পরে অজীব, ন! প্রথমে 
অজীব পরে জীব? 

বর্ধমান বললেন, ঝোহ্‌, জীব ও অজীব এ ছুটী শাশ্বত ভাব। তাই এদের 
মধ্যে আগে পবে নেই। 

রোহ এভাবে প্রশ্বের পর প্রশ্ন করে চলল আর বর্ধমান তার গ্রতুাত্তর 
দিতে লাগলেন । শেষে রোহ প্রশ্ন করল, ডি প্রথমে বীজ পরে গাছ, 
ন৷ প্রথমে গাছ পরে বীজ। 

বন্ধযান বললেন, রোহ, গাছ কি ভাবে ছয় ? 
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বীজ হতে। 

আর বীজ? 

গাছ হতে। 

তবেই, বললেন বর্ধমান, এ ছুটী শাশ্বত ভাব। এদের মধ্যে আগে 
পরে নেই। 

রোহ্‌ সন্তষ্ট হয়ে নিরুত্বর হল। 

রোহ নিরুত্বর হতে গৌতষ লোকস্থিতি সম্বন্ধে কেকটা প্রশ্ন কর়লেন। 
ষর্ধমান তার প্রত্াত্তর দিতে গিয়ে বললেন আকাশের ওপর বায়ু, বামুর ওপর 
জল, ভ্ধলের ওপর পৃথিবী, পৃথিবীর ওপর জীব প্রতিষ্ঠিত ? 

গৌতষ প্রশ্থ করলেন, ভগবন্‌ বায়ুর ওপর জল কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত? 

বর্ধমান বললেন, গৌতম, কোনো একটা মশক হাওয়ায় ভরে তার 
যাঝখানে যদি শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় ও পর়ে ওপরের ভাগের হাওয়া বার 
করে জলে ভরে যাঝের বাধন আলগ! করে দেওয়! হুয়, তবে সেই জল হাওয়ার 
গপর থাকবে কিনা? 

গৌতম বললেন, হা! ভগবন্‌। 

বর্ধমান বললেন, ঠিক এই রকম। 

বর্ধমান সেই বর্ধাবাস রাজগৃহে ব্যতীত করুলেন। বর্ধাকাল শেষ হতে 
রাজগৃহ হতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দিকে প্রস্থান করলেন ও নান গ্রামাঙ্থগ্রাষে 
বিচরণ করতে করতে. কচংগল! নগন্রীর ছত্র-পলাশ চৈত্যে এসে আশ্রয় 
নিলেন। 

সেই সময় শ্রাবন্তীর নিকটস্থ একটী যঠে গর্দভালি শিষ্য কাত্যায়ন 
গোত্রীয় হ্কন্দক বাস করত। দে পরিব্রাজক ধর্মাবলম্বী ছিল ও বেদ, বেদাজ, 
* পুন্বাণ আদি বৈদিক সাহিত্যে প্রবীণ ছিল। যে সময় বর্ধমান ছত্র-পলাশ 
চৈত্যে এসে অবস্থান করছিলেন সেই সময় স্বন্দক কোনে! কাজে শ্রাবন্তী 
এসেছিল । সেখানে কাত্যায়ন গোত্রীয় পিঙ্গলক নামে এক নিগ্রন্থ শ্রমণের 
সঙ্গে তার দেখ! হয়। পিঙ্গলক তাকে প্রত্ধ কয়ে, যাগধ, এই লোকের অস্ত 
আছে কিনা? সিদ্বির অন্ত আছেকিনা? সিদ্বর অন্ত আছেকিনা। 
কোন মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়? 
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স্কন্দক সেই পাচটী প্রশ্ন শুনল, মনে মনে তিস্তা! করল, বিচার করল কিন্ত 
তাদের উত্তর দিতে পারল না। যতই সে এবিষয়ে চিস্ত। করতে লাগল 
ততই যেন তার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে: যেতে লাগল । শিঙ্লক 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সেই প্রশ্ন করল। কিন্তু স্বন্দক তার কোনে। প্রত্যুত্তরই 
দিতে পারল না। 

হ্কন্দঢক যখন পথের মধ্যে দাড়িয়ে সেই প্রশ্নের কথা ভাবছিল তখন সহসা 
বর্ধমানের ছত্র-পলাশ চৈত্যে অবস্থানের কথা তার কানে এল। সর্বজ্ঞ 
এসেছেন, ভীর্থংকর এসেছেন-_ 

স্কন্দকের তখন সহসা মনে হল, এই প্রশ্নের বর্ধমানের কাছে গিয়ে কেন 
নাসে সমাধান করে নেয়। 

স্বন্দক তখন তাড়াতাড়ি নিজের আশ্রয়ে ফিরে এল ও ব্রিদণ্ড কুণ্ডিকাদিতে 
সজ্জিত হয়ে শ্রাবন্তীর মধ্যে দিয়ে ছত্র-পলাশ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হল। 

ওদিকে চৈত্যোর মধ্যে বসে বর্ধমান গৌতমকে তখন বলছিলেন, গৌতম, 
আজ তোষার পূর্বপরিচিত একজনের সে দেখা হবে। 

কে ভগবন্‌? 

পরিব্রাজক কাত্যায়ন স্ন্দক | ূ 

ভগবন্‌, সেকি রকম? ক্ষন্দকের সঙ্গে এখানে কি ভাবে দেখ! হবে? 

গৌতম, শ্রাবস্তীতে শ্রমণ পিঙ্গলক ক্ষন্দককে কয়েকটা প্রশ্ন করে যার সে 
প্রত্যুত্তর দিতে পারে নি। আমি এখানে আছি জেনে সে সেই প্রশ্নের 
সমাধানের জন্ত এখানে আলছে। চৈত্যের দরজায় সে এসে পড়েছে । আর 
একটু পরেই সে ভিতরে আলবে। 

ভগবন্,ক্ষদ্দকে কি আপনার শিষ্ত হবার যোগ্যতা আছে? 

ই! গৌতষ, স্বন্দকের সে যোগ্যতা! আছে এবং সে আমার শিশ্ত হবেও। 

বর্ধমানের কথ! শেষ হতে না হতেই স্বন্দককে আসতে দেখ। গেল। তাকে 
দেখতেই গৌতম উঠে তার নিকটে গেলেন ও তাকে স্বাগত করে বললেন, 
মাগধ, একথ| কি সত্যি যে শ্রাবস্তীতে পিঙগলক তোমা কয়েকটা প্রশ্ন করে 
ধার প্রত্যুত্তর না দিতে পেরে তুমি এখানে এসেছ? 

স্ন্দক বলল, হী! গৌতম, তা সত্যি। .কিন্ত গৌতয, এমন কোন 
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জানী ও তপন্বী এখানে রয়েছেন ধিনি আহার মনের কথা ভোমায় বলে 
দিয়েছেন? 

স্কদক, আমার আচার্য শ্রথণ ভগবান বর্ধমানই সেই জানী ও তপন্থী। 
তিনি জিকালজ। তিনি তোমার মনের কথা আমায় বলে দিয়েছেন । 

তবে আমায় তীর কাছে নিয়ে চল । তীকে গিয়ে আমি গ্রণাম করি। 

এসো। ূ 

এক সঙ্গেই গৌতম ও ক্বন্দক বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হজেন। 
বর্ধমানকে দেখা যাত্র ক্ষদ্দকের হৃদয় আনন্দে আগুত হয়ে গেল। বর্ধমানের 
দিব্য দেহ, করুণাময় চোখ, মধুক্ষরা বাণী ভার মনে অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার 
করল। সে ভাই করজোড়ে তার সামনে দীড়িয়ে রইল । ্‌ 

বর্ধমান বললেন, স্কন্দক, লোক সাদি না অনস্ত--এই তোমার প্রশ্ন? 

ই ভগবন্‌। 

হবন্দেক, ভরধ্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ভেদে লোক চার রকম। ভ্রবা স্বরূপে 
লোক সাস্ত। কারণ তা ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, জীব ও পুদ্গলরূপ পঞ্চদ্রবাময়। 
ক্ষেত্র স্বরূপে লোক বু বিস্তু ত হলেও সাম্ত। কাল স্বরূপে তা পূর্বেও ছিল, 
এখনো আছে পরেও থাকবে তাই অনন্ত, নিত্য ও শাশ্বত। আর 
ভাব রূপে লোক অনস্ত কারণ তা অনস্ত বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ-সংস্থান, গুরু-লঘু, 
অগুরু-লঘু পর্যায়াত্বক। অনস্ত পর্ধায়াত্মক বলেই তা৷ অনন্ত। 

স্বদ্দক, এভাবে জীবেরও ভ্রধ্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ত্বারা বিচার করতে 
হযে। ভ্রবা শ্বরূপে জীব ভ্রয্যের সঙ্গে এক হওয়ায় সাস্ত । ক্ষেত্র হ্বব্ূপে জীব 
অসংখ্য আকাশ প্রদেশ ব্যাপী হলেও সাম্ত। কাল ম্বরূপে জীব অনন্ত কারণ 
তা পূর্বে ছিল, এখনে! আছে, পরেও থাকযে। ভাব স্বরূপেও জীব অনস্ত। 
কারণ ভা জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্রের অন্ত পর্ধামে পরিপূর্ণ ও অনন্ত অগুরু-লঘু 
পর্ধায় স্বরূপ । 

স্বদাক, এভাবে ভ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ভেদে সিদ্ধি ও সিঙ্ধও চায়- 
প্রকার । সান, সাস্ত, অনন্য, অনস্ভ। আর কোন মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি ও 
হীন প্রাপ্ত হয়? স্কন্দক, মৃত্য ছু'রকষের ঃ এক বাল-নরণ, অন্য পণ্ডিত- 
য়ণ। লংলায় চক্ষে ভ্রণ কয়তে করতে যে ধর়ণে মানুষ লাধারপতঃ মৃত্যু 


বৈশাখ, ১৬৮২ ৰ ২ 


প্রাপ্ত হয় তা বাল-মরণ। লেই মৃত্যুতে ভার সংসায় ভ্রষণ আরো! বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। স্বন্দক, এ ভাবে মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পর্ডিত-যরণে 
যে আসনে বসে অনশন শ্বীকার কর! হয় সেই আলনে ধর্ম ধ্যান করতে 
করতে মৃত বরণ করা হয়। এই মৃত্যুতে জীবের সংসার চক্রে ভ্রমণ হাস 
প্রাপ্ত হয়। ভাই এই মৃত্যুতে জীবের হস হুয়। 

বর্ধমানের স্পীকরণে স্বন্মকের সংশয় ছিন্ন হল। সে গ্রতিবৃদ্ধ হয়ে 
বর্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করে পণ্ডিত-মরণে অনশনে দেহ ত্যাগ 
করে সংসার ভ্রযণ হাস করে দিল 

ছত্র পলাশ ঠচত্য হতে বর্ধমান শ্রাবন্তীর কোষ্ঠক চৈত্যে এসে অবস্থান 
করলেন। সেখানে লালিহীপিতা প্রমুখ ব্যক্তিদের শ্রাবক ধর্মে দীক্ষিত কয়ে 


তিনি বাণিক্গাগ্রামে এলেন । সেই বছরের বর্ধাবাস তিনি বাণিজাগ্রামেই 
ব্যতীত করবেন। 


[ ক্রমশঃ 


সমরাঙিত্ায কথা 


[ কথাসার ] 


হরিভঙ্ স্ুরী 
[ পুর্বান্থবৃত্ধি ] 


॥৬৪॥ 


জীবন ধারণের জনতা অদের প্রয়োজন আছে। যা পোষণ করে তা গ্রহণ 
না করে কেউ বাচতে পারে না। একথা যদি সত্যি হুয়, তবে আচার্য 
কোডিন্ত বা তার মতো অন্য কূলপতির ভাপসের। অন্নের অভাবে ব। কণিক। 
মাত্র আহার গ্রহণ করে, বা ক্ষেতের মধ্যে ছড়িয়ে থাক নীবারের ওপর কি 
করে বছরের পর বছর বেঁচে থাকে? 

দ্বিতীয় মাসের উপবাস টানবার সময় অগ্নিশর্মাকে হাড়ের পি'জর1 ছাড়া 
আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কয়েকটী হাড়ের একটী খাচ! যেন 
ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে বা বসে রয়েছে । কেউ যদি ভাকে একটুধান্কা দেয় 
তবে তা ভেঙে ছড়িয়ে যায়। তা সত্বেও তার মুখে তপশ্যার যে দিব্য লাবণা 
ফুটে উঠেছিল তা দেখে একথা না বলেও আবার পারা যায় না বে অন্তরের 
নিগুঢ পরিতৃপ্তির প্রবাহ বা আত্মার অনি:শেষ আনন্দ ধারাই জীবন ধারণের 
প্রধান অবলম্বন । 

অগ্নিশর্ষা যখন দ্বিতীয় ষাসের উপবাস আরম করে তখন তার মনে 
ক্ষোভ ত ছিলই, ক্রোধ ও নিরাশাও তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গিয়েছিল । 
কিন্তু গুপসেনের আসা ও ক্ষমা বাঁচনা তার অজে অঙ্গে আবার নৃতন করে 
এক আত্ম পরিতৃপ্থির আনন্দ প্রবাহিত করে দিয়ে গেল। তখন তার মনে 
হতে লাগল যে অনাহারই আত্মার শ্বভাব, আহায় উপাধি মাত্র--যে উপাধির 
জন্য নিত্রা, তন্্রা ও আলম্তের মতো বিকৃতি দেহ ও অস্তরকে বিকল ও পরতস্ত্র 
করে রেখেছে। 

ছুই-ছুই তিন-তিন যাস উপবাপকায়ী এই সব তাপসের ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট 


বৈশাখ, ১৩৮২ ২৯ 


সহ করা কঠিন__লাধারণ মান্ধষের মনের এই ধারণাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে 
দিয়েছিল । ক্ষুধাতুর মান্য যে কোনে দুরাচার করতে পারে এই লোকোক্তিকেও 
তার। আরো! মিথ্য। প্রমাণ করে দিয়েছিল ও সংঘষময় জীবনই যে জীবন তাও 
তাদের হাদছে অঙ্কিত করে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে 
ভোগোপভোগ ও এরঙ্বর্ষের যধ্যে থাকার চাইতে ত্যাগ ও সংঘমের এই্বর 
আরো! বেশী শ্রেয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তারাই কাতর হয় যায়! হূর্বলচিত্ত। 
কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও অস্কুশের দ্বারা বশ করা যায়। ধার! বশ কয়েন তারা 
মহারথী। এই কারণেই নগর হতে দূরে অবস্থিত এই সব তপদ্বীদের 
দেখবার জন্য ও যথাশক্তি সেবা করবার জন্য নগর হতে লোক প্রয়াশঃই এসে 
থাকে । অগ্নিশর্ম ক্কুধার উপর জয় লাভ করেছে, দেহ ও দেহাশ্রিত বাসনাকে 
গৃহপালিত পশুর মতে! বশীতুত করেছে-_ভাই সে এখন সকলের নমস্য। 

নাগরিকদের এদের উপেক্ষ| না করবার আরে! একটী কারণ ছিল। যারা 
আজ বিষয়দপ মত্ত মাতঙ্গের ওপর জয় লাভ করেছে, কে জানে তার 
একদিন আত্মার ওপর জয়লাভ করে আত্মার অনস্ত শক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে 
দেবে কিনা? ভৌতিক এই্বর্ষের চাইতে আত্মিক এখবর্ব আরো বেশী লোভনীয় 
ত সেদিনের মানুষ কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছিল। 

অগনিশরমা ও গুণসেন বস্ততঃ নেযুগের ছুই প্রতিনিধি ছিল। এক নীচ 
বর্গের অন্তে উচ্চ বর্গের । অগ্রিশর্ম। নীচ বর্গের প্রতিনিধি ছিল । কিন্তু সেই 
বর্গের নীচেও আরে। অনেক বর্গ ছিল। কুল ও জাতির অহঙ্কারের জন্তই 
উচু নীচুর এই বিভেদের হৃষ্টি হয়েছিল। এবং একবার বিভেদের স্থ্টি হয়ে 
গেলে ক্রমশঃ | বাড়তেই থাকে । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাও একে অপরকে হীন 
বলে মনে করত। বস্ততঃ প্রতিবর্গ দাড়িয়ে গেলেই সেই পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়ে থাকে। প্রাচীন সাহিত্যে ব্রাত্য কথার উল্লেখ পাওয়! 
যায়। ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের! ব্রাত্য বলে হীনষন্ত করত অপরপক্ষে ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণদের ভিক্ষুক বলে নিন্দিত করত। ব্রাত্যর! অসংস্কৃত ও অসভ্য বলে 
অধিক সংখ্যায় যেখানে বাস করত সেখানে পা রাখাও ব্রাক্ষণদের আবার পাপ 
বলে মনে হত। 

এই সব ভেদ বিভেদের সন্ধীর্ণতায় বদি কখনো কোনে। জ্ঞানী, তপশ্বী বা 


৩৩ শ্রহণ 


পরাক্রমীর জন্ম হত, তবে সেই সন্কীর্ণতার সীমারেখাগুলো আবার ক্বভাবত:ঃই 
মিলিয়ে যেত | শক্তিশালীকে সকলেই শিরোধার্ধয করে নিত। 

অগিশর্মা ভিক্কৃক কুলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তবুও কঠোর তপস্যা ও 
দেহ দমনের জন্য সে এখন বছ লোকেয় পুজ্য হয়ে গিয়েছিল। অগ্রিশর্মা 
বরাহ্মণকূলের মাথায় গৌরবের মৃকুট পরিয়ে দিয়েছিল। যে কুলে এমন 
তপন্বীর জন্ম হয় সে কুলকে আরভিক্কৃক বলা যায় না। এভাবে সন্কীর্ণ 
সীমায়েখাগুলোও আবার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। 


॥ ৭ ॥ 


গুণসেন আজ সকাল হতেই সাবধান ছিল। অগ্নিশর্মার দ্বিতীয় মাসের 
উপবাস পূর্ণ হওয়ায় আজ সে ভিক্ষার জন্য আসবে--দ্বিতীয়বার যাতে তার 
ভুল না হুয়। 

অগ্রিশর্মাকে কি কি আহার্ধ ভ্রবা সে ভিক্ষা! দেবে সে কথাই সে চিন্তা 
কয়ছিল। তারপর যখন পাচককে ডেকে সে কথা বলতে বযাষে সেই সময় 
তার ঘরে মহামাতা এসে প্রবেশ করলেন। 

মহামাতাকে কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল । তার গম্ভীর মূখে চিন্তার 
এক প্রগাঢ় ছাপ পড়েছিল। যদিও বাইরে তিনি নিরুদ্িপ্রতার ভাব 
দেখাচ্ছিলেন তবুও তার উদ্ধিযনতার পরিযাপ করতে গুগমেনের একটুও সময় 
লাগল না। 

আনুন বলে গুণসেন তার প্রতিদিনের বিনয়নম শৈলীতে তাকে স্বাগত 
জানাল। 

যকামাত্য প্রস্তাবন! বা! ভূমিকা করবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই অঙ্ভব 
করলেন না। সহসাই বলে উঠলেন; সীমাস্তবত্ত! রাজাদের এখন দুঃসাহ্‌স 
বেড়ে গেছে । এই বলে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। 

গুণলেন তার শ্বগুরের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল। তার ওঁদার্ষের' 
অপবাবহার হওয়া সত্বেও ত্বাভাবিক ওঁদার্য বশে তিনি সে সব সহ করে 
বেতেন। | | 

কিন্তু শা আর শ্বশুয়ের শাসন নয়, গুণসেনের শাসন । তাকেও হয়ত 


বৈশাখ, ১৩৮২ ৩১ 


ভায়া তার মতোই ভেবে নিয়েছে, সেকথ! ভার যনে হল! যচাষাত্োয় মুখে 
তাই সে সম্পূর্ণ তথ্য জানবার জন্ত উৎস্ৃক হয়ে উঠল । 

মহামাত্য তখন বললেন গুগুচর়ের। এইমান্সর সংবাদ নিদ্ধে এসেছে ছে 
আমাদের সীষাস্তব্তণ পাহাড়ের ওপন আক্রমণ চালিয়ে আমাদের নিজ্রিত 
সৈনিকদের মানতুক্গ হত্যা করেছে। 

মহামাত্য আরো! কিছু বলতে ঘাচ্ছিলেন, কিন্ত গুপসেন তার মধ্যেই বলে 
উঠল : আপনি তার চিস্তা করষেন না। সৈল্তদের সঙ্গিত হতে বলুন। 
আমার সামান্য একটু কাজ আছে এর মধ্যে তা আমি সেরে নিচ্ছি। 

কাজ যে অগ্নিশর্মাকে ভিক্ষা দেবার সেকথা সে মহাষাত্যকে বলল ন!। 
বলবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব কয়ল না । 

যেতে যেতে মহামাত্য বলে গেলেন আমি সেনাপতিকে তৈত্বী হতে 
বলে যাচ্ছি। 

গুণসেন যৌনভাবে তার সম্মতি জানাল। 

সীমাস্তবতরশ ভিন্ন রাজ্যের এই ধরণের উৎপাত কেবল রাজনৈতিক ঘটনা 
মাত্রই ছিল না। সেই সংবাদ অতিশয়োক্কির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাগরিকদের 
কাছে এসেও পৌছুত ও বিপত্তি যে তাদের ঘরের দরজায় এসে পড়েছে সেকথা 
মনে করে তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠত । ধিনি থানার চৌকীদারদের অতকিত 
আক্রমণে হত্যা করেছেন তিনি গুণসেনের অসাবধানতার স্থযোগ নিয়ে যে 
নগরে প্রবেশ করবেন না সে কথা কে বলতে পায়ে? ভয়ের আশঙ্কায় 
রাজপথ প্রায় জনশৃপ্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

সেনাপতিন্ন কানে যেই সেই সংবাদ পৌচুল, তিনিও ওযনি সৈল্ভদের তৈন্ী 
হতে বলে গুণসেনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি খন ভার কাছে 
নাগরিকদের আশঙ্কা ও ভয়ের কথা বিবৃত করছিলেন লেই সময় ষহামাতা 
কতৃক প্রেরিত নৈষিত্বিকেয়াও ভার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। 


[ ক্রষশঃ 


শ্বলণ 


নিয়মাবলী ॥ 


পউ বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরভ । 


গু যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বাধিক গ্রাহক 
চাদা ৫.০০। 


গু শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হ়। 
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চব্বিশজন তীর্থকর সহ আদিনাথ 
চালুক্য, খুষ্টীয় ৯-১০ শতক 


বর্ধমান মহাবীর 
[ জীবন চরিত ] 


[ পুর্বান্ুবৃত্তি ] 


বাণিজ্য গ্রাম হতে বর্ধাশেব হতে বর্ধমান এলেন ব্রাহ্ষণকুণ্ডপুরের বহুশাল 
চৈত্যে। 

বর্ধমান যখন বহুশাল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন তখন জমালি একদিন 
তার কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্‌, মামি আমার পাঁচশ” জন শিষ্যপহ পৃথক 
বিচরণ করতে চাই। 

বঙ্ধমান এর কোনো প্রতু/ন্তর দিলেন না। 

জমালি তখন পর পর দুবার আরো তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু বর্ধমান 
কোনোবারেই ভার প্রত্যুত্তর দিলেন না । তখন জমালি বর্ধমানের অন্থযতি 
ছাড়াই বর্ধমানের শ্রমণ সংঘ হতে নিজেকে পৃথক করে নিলেন । 

পাচশ জন শিশ্যপহ জমালি চলে যেতেই বর্ধমান সেস্ান পরিত্যাগ করে 
বৎসভূষি হয়ে কৌশাস্বী এলেন! কৌশান্বী হতে কাশী। তারপর রাজগৃহ। 

বর্ধমান যখন রা'জগূহে গুণশীল চৈতো অবস্থান করছিলেন তখন পার্বাপত্য 
স্থবিরদ্দের পাচশ জন বিচরণ করতে করতে রাজগৃহের নিকটব্া তুংগী় 
নগরীতে পুষ্পবতী চৈতো এপগে উপস্থিত হলেন। তারা এসেছেন জানতে 
পেরে তুংগীয়বাপীর! তাদের কাছে ধর্ম শ্রবণ করতে গেল। ধর্ম শ্রবণের 
পর তার! প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌, সংযমের কি ফল? তপস্যার কি ফল? 

ক্থবিরের! প্রতযৃতর দিলেন, সংবমের ফল অনাশ্রব, তপস্তার ফল নির্জর]। 

শ্রমণোপানকের! তখন আবার জিজ্ঞাস করলেন, ভগবন্, তাই যদি 
হয় তবে দেবলোকে দেবত। কি করে উৎপন্ন হয়? 

প্রত্যত্তরে কালিপুত্র স্থবির বললেন, প্রাথমিক তপশ্যায় দেবলোকে দেব 
উৎপন্ন হয়। 

মেছিল স্থবির বললেন, প্রাথমিক সংবমে দেবলোকে দেব উৎপন্ন হম্ন। 

আনন্দরক্ফিত স্থবিষ়্ বললেন কারিকড়ার জন্থ দেবলোকে দেব উৎপর্ত হয়। 


৩৬ শ্রষণ 


কাশ্তপ স্থবির বললে সংগিকতা বা আসক্তির জগ্ত দেবলোকে দেব 
উৎপন্ন হয়। 

তাদের প্রত্যুত্তরে তুংগীয়বাসীরা সন্তুষ্ট হল ও স্থবিরদের বহমান করে 
ঘরে ফিরে গেল। 

ইন্ত্রভূতি গৌতম ভিক্ষাচর্ধায় গিয়ে শ্রমণোপাসকদের প্রশ্ন ও স্থবিরদের 
প্রতাত্তরের কথা শুনে এলেন। এসেই বর্ধমানকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌, 
রাজগৃহে স্থবিরদের প্রশ্থোগুর়ের বিষয়ে যা শুনে এসেছি ত1 কি ঠিক? 
স্থবিরের! কি সঠিক উত্তর দিয়েছেন? সেই উত্তর দিতে তার! কি সমর্থ? 

বর্ধমান বললেন, তুংগীয়বাসীদের পার্খ্াপত্য শ্রমণের! যে প্রতুত্বর দিয়েছেন 
তাঠিক। তীরা যা কিছু বলেছেন তাঁসত্য। গৌতম, এ বিষয়ে আমারো! 
এই মত যে পুর্ব সংবম ও পূর্ব তপের জন্তই অরমণেরা দেবলোকে দেবরূপে 
উৎপন্ন হুন। 

গৌতম তখন প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌, এরকম জ্ঞানী শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের 
যার] পযুপাসনা করেন তারা কি, ফল পান? 

বর্ধমান বললেন গৌতম, সে ধরণের জ্ঞানী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের পরুপপাসনার 
ফল সংশান্ত্র শ্রবণ। 

ভগবন্‌, সৎশাস্ত্র শ্রবণের কি ফল? 

গৌতম, সংশান্ত্র শ্রবণের ফল জ্ঞান । 

ভগবন্‌, জ্ঞানের কি ফল? 

জ্ঞানের ফল বিজ্ঞান ব! বিশেষ জ্ঞান। 

জ্ঞান যখন আত্ম ত্বরূপে ভাসমান হয় তখনি তা! বিজ্ঞান ।, 

ভগবন্‌, বিজ্ঞানের কি ফল? 

বিজ্ঞানেয় ফল প্রত্যাখ্যান, অর্থাৎ আত্মন্বপ্ূপে যখন তা ভাসিত হুয় 
তখন সমস্ত প্রকার বৃত্তি আপন! আপনি শাস্ত হয়ে যায়। 

গৌতম আবার প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌, প্রত্যাখ্যানের কি ফল? 

বর্ধমান বললেন, সংবম। অর্থাৎ বৃত্তি যখন আপনা আপনি শান্ব হয়ে 
যায় তখনি সর্বন্ব ত্যাগ রূপ সংযম উপলদ্ধ হয়। 

গৌতম আবারো প্রশ্ন করলেন, তগবন্‌, লংযষের কি ফল? 
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গৌতম, সংযষের ফল শাশ্রবরছিতত্ব। অর্থাৎ লংঘম বার বিশুদ্ধ, পাপ 
ও পুণা ডাকে স্পর্শ করে না, সে আত্মন্বরূপে গবস্থান করে। 

ভগবন্‌, আত্রবরহিতত্বের কি ফল? 

তপ। 

এ সামান্য তপ্ত! নয়, এ “ত' বর্গ হতে 'প'বর্গে আসা। “ত'বর্গ 
অহংকার, 'প' বর্গ পুরুষ সত্ব! । তাই “প' থেকে 'ত' নয় (পতন) 'ত' থেকে 
“প'(তপম্‌)। অবরোহণ নয়, আরোহণ । অহংকার নাশে ত্ব-ন্বরূপ লাভ। 

ভগবন্‌, তপের কি ফল? 

গৌতম, তপের ফল কর্মমল নাশ। 

ভগবন্‌, কর্মমল নাশের কি ফল? 

নিক্কিঃত]। 

ভগবন্‌, নিক্কি়তার কি ফল ? 

নিক্িমতার ফল সিদ্ধি। অজরামরত্ব। 

বর্ধমান সেই বর্ধাবাস রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন। 

শ্রেণিকের মৃত্যুর পর কুণিক মগধের রাজধানী রাজগৃহ হতে চম্পায় 
স্থানাস্তরিত করেছিলেন। তাই অধিকাংশ রাজপুকুষেরা এখন চণ্পায় বাস কয়ে। 

বর্ধমান রাজগৃহ হতে চম্পার পূর্ণভদ্র চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন। 
তারপর সেখান হতে চলে গেলেন বিদেহ ভূমির দিকে । কাকন্দীতে.কিছু- 
কাল অবস্থান করে তিনি এলেন মিথিলায়। সেই বর্ধাবাম তিনি মিথিলায় 
ব্যতীত করলেন। 

যিথিল। হতে তিনি আবার অজ্দেশে ফিরে এলেন। কারণ বৈশালী 
তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। একদিকে মগধাধিপতি কুণিক ও তার 
বৈমাত্রেয় ভাইগণ, অন্যদিকে বৈশালী গণতন্ত্রের মৃখ্যাধিনায়ক চেটক ও কাশী 
ও কোশলের আঠারো গণরাজ। যুদ্ধে কুণিকের বৈমাত্রেয় ভাইদের সকলে 
নিহত হলেও কুণিকের হাতে বৈশালী গণতন্ত্রে পতন হল। কুণিক 
বৈশালীকে ধ্বংস স্ূপে পরিণত করে চম্পায় ফিয়ে এলেন। 

বর্ধমান কিছুকাল চম্পায় অবস্থান করে আবার মিথিলায় ফিরে গেলেন। 
সেই বছরের বর্ধাবাসও তিনি মিথিলায় ব্যতীত্ত করলেন। 
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বর্ধাবাস শেষ হলে বৈশালীর় নিকট দিয়ে তিনি শ্রাবস্তীয় দিকে গমন 
করলেন ও শ্রাবন্থীতে এসে ঈশান কোণ স্থিত কোষ্টক চৈত্যো অবস্থান করলেন । 

মংখলীপুত্র গোশালকও সেই সময» শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। 
বন্ততঃ বর্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করবার পর অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্রাবন্তীতে 
ব্যতীত করেছিলেন। এই শ্রাবন্তীতেই তিনি তেজোলেশ্টা লাভ করেন ও 
নিমিত্ত শাস্ত্র অধায়ন করে নিজেকে তীর্থংকর বলে প্রচারিত করে দেন। 

শ্রাবস্তীভে গোশালকের ছু'জন ভক্ত ছিলেন। এক, কুমোর পত্বী 
হালাহলা, দুই গাথাপতি অয়ংপুল। গোশালক সাধারণতঃ হালাহলার ভা্- 
শালাতেই অবস্থান করতেন। 

বর্ধমানের দীক্ষা! গ্রহণের প্রায় ছ'বছর পর গোশালক বর্ধমানের সঙ্গ নেন 
ও প্রায় ছয় বছর তার সঙ্গে থাকেন। তারপর বর্ধমান হতে পৃথক স্বতন্ত্র 
আজীবিক মতের প্রতিষ্ঠা করেন । 

গোশালক যতদিন বর্ধমানের সঙ্গে ছিলেন ততদিন তিনি তার প্রতি 
ভক্তিভাবাপন্ন ছিলেন ৷ অন্যে বর্ধমানের সম্বদ্ধে কিছু বললে তিনি তা সহ্য 
করতে পারতেন না। কিন্ত এখন আর তিনি সেই গোশালক নন তার 
অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে । এখন তিনি আজীবিক সম্প্রদায়ের নেতা ও 
তীর্থংকর। তাই বর্ধমানের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী । 

ইন্দ্রভূতি সেদিন ভিক্ষাচর্ধায় গিয়ে শুনে এলেন শ্রাবন্তীতে এখন ছুই জন 
তীর্থথকর বিচরণ করছেন। এক, শ্রমণ বর্ধমান, ছুই আজীবিক গোশালক। 
তিনি এসেই সে কথা বর্ধঘমানকে বললেন। বললেন, ভগবন্‌, গোশালক কি 
সত্যই সর্বজ তীর্থংকর ? 

না গৌতম। গোশালক নিজেকে সর্বজ্ঞ তীর্থকর বলে বলে বেড়ালেও 
সে তীর্ঘংকর নয়। প্রথম দিকে সেআমার সঙ্গে ছিল। পরে ত্বতন্ত্র য়ে 
দ্বন্দ বিহার করছে। 

বর্ধমানের সেই প্রত্যুত্তর সেখানে ধার! ছিলেন তারা শুনলেন । তার! ঘরে 
ফেরার পথে সে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা! করলেন। ক্রমে সেকথা 
গোশালকের কানে গিয়ে উঠল। বর্ধমান বলেছেন, গোশালক সর্বজ্ঞ 
ভীর্ঘংকর নয়৷ 

[ক্রমশঃ 


জৈনাগম ও জাতক বণিত 
চান প্রত্যেক বুদ্ধ কথ। 
শ্রী বি. এল. নাহটা 
[ পুর্বানবৃত্তি ] 


জাতকে এই চার প্রতোক বুদ্ধের প্রতিবোধ পাবার কারণরূরপ বে গাথা 
পাওয়া যায় তার পরিবর্তে উত্তরাধায়নের চুণিতে এই গাথা পাওয়] যায় ঃ 


বসহে য ইংদকেউ 
বলএ অংবে ষ পুক্কিএবোহী । 
করকংড়ু ছুমুহস্স। 
নমিস্স গংধার রনে। য॥ 
উত্তরাধ্যয়নের টীক। আদিতে চার প্রত্যেক বুদ্ধের জীবন চরিত্র যেভাবে 
পাওয়। যায় তা সংক্ষেপে বিবৃত করছি। 


(১) 

চম্পানগরে দধিবাহন নামে এক রাজা ছিলেন । তার রাণীর নাম ছিল 
পল্মাবতী। পন্মাবভী বৈশালী গণতন্ত্রের অধিনায়ক চেটকেয় মেয়ে ছিলেন। 
সস্তান সম্ভব। হলে তার এক সময় দোহদ হয় যে তিনি হাতীতে চড়ে ছত্রধারী 
রাজার সঙ্গে বনে বিচরণ করবেন। রাজ। তার সেই দোংদ পুর্ণ করলেন 
কিন্ত বনে বিচরণ করবার সময় বর্ধার জলে ভেজা গুল্সের গন্ধে অভিভূত হয়ে 
হাঁতী তাদের গভীর হতে গভীরতর অরণ্য নিয়ে গেল। ফলে সঙ্গী সাধীরাও 
পেছনে পড়ে গেল। শেষে হাতীর থামবার লক্ষণ ন। দেখে তার। বটগাছের 
শাখা ধরে নীচে নাষবেন স্থির করলেন । রাজা সেভাবে নেবে গেলেও, রাণী 
নামতে পারলেন ন! । হাতী তাকে আরে! গভীর অরণ্যে নিয়ে গেল। শেষে 
সে এক সরোবরেয় ধারে এসে দ্লাড়াল। রাশী তখন তার পীঠ হতে ধীরে 
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ধীরে নীচে নেমে এলেন। তিনি কোথায় এসেছেন, কোনদিকে যাবেন 
কিছুই স্থির করতে না পেরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, খানিক দুয় যেতে 
না যেতেই তার এক তপন্বীর সঙ্গে দেখা হল। তপন্বী তাকে সামনের দিকেই 
এগিয়ে যেতে বললেন। বললেন--খানিকদুর যাবার পর তুমি দস্তপুর 
যাবার পথ পাবে। দস্তপুরে গিয়ে সেখান হতে কোন সার্থবাহদের লে 
চম্পানগরী চলে যেয়ে! । 

পল্মাবতী দস্তপুরে গিয়ে এক উপাশ্রয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখান হতে 
চম্পানগন্ধী না! গিয়ে সাধ্বীদের উপদেশ শুনে সাধবীধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি 
যে আসন্ন-প্রসবা! সেকথ। কাউকে বললেন না। তারপর তার যখন এক পুত্র 
হল তখন তাকে কম্বলে মুড়ে রাজার নামাস্কিত মুস্্রাসহ শ্মশানে রেখে 
এলেন। শ্মশানপালক কচি জাতককে পেয়ে নিজের ছেলের মতো বড় 
করে তৃলল ও তার হাতে চুলকানি থাকায় তার নাম রাখল করকওঁ। করকওু 
বড় হয়ে শ্মশানপালকের কাজ করতে লাগল। 

করকওুর আবাসম্থানের কাছে এক সময় দণগ্ডরত্ব উৎপন্ধ হল। এই মগুরতু 
সম্বন্ধে সাধুর] বললেন যে এই দগুয়ত্ব যার কাছে থাকবে এর প্রভাবে সে রাজ৷ 
হবে। সেকথা শুনে এক ব্রাহ্মণ সেই দগুরত্ব নিতে এল কিন্তু করকণ্ড, তাকে 
তানিতে দিলনা! । তখন সকলে বলল করকও্‌ যখন রাজা হবে তখন সে 
যেন সেই ব্রাক্ষণকে একটা গ্রাম দান করে। করকণু ভাতে স্বীকৃত হল কিন্ত 
ঘণরত্ব চুরী যাবার ভয়ে সে দত্তপুর পরিত্যাগ করে দও্রত্ব নিয়ে কাঞ্চনপুরে 
চলে গেল। 

কাঞ্চনপুরের রাজার সেই সময় মৃত্যু হয়। তার কোনে। পুত্র না থাকায় ও 
পাঁচটা দিব্য প্রকট হওয়ায় নগরবাসীর করকওুকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। 
নগর প্রবেশের সময় সেই দওয়ত্বের প্রভাবে করকণ্ড, সমস্তয়কম বাধা প্রশমিত 
করল। করকণ্ু, রাজ্যলাভ করেছে শুনে.সেই ত্রাঙ্মণ করকণ্ড য় কাছে এসে 
তার গ্রাম প্রার্থন৷ করল। করকও, ভাকে অভিপ্চিত গ্রাম নিয়ে নিতে 
যলল। ব্রাহ্মণ ভখন বললযে লে চম্পারাজোর অধিবাসী । লেখানকার 
কোনো! গ্রাম-যদদি সে পায় তবে ভালে! হয়। 

ক্রকণ্ড ডখন পত্র দিয়ে দধিবাহুনকে কাঞ্চনপুরের় একটি গ্রামেয় বিনিমন্ধে 
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ব্রাঞ্ধণয়ক 'সম্পারাক্জের এক্কীাম দিতে. সছরোহ আঃগাঞ্সতাল দরধিযা হস-এন্ে 
অস্বীকত হলে ক্রকণ্ড চপ্পারধজয আক্রমণ ক্ষেরল"। 

'শ্ষিজগুজের যধ্যে ঘুদ্ধের পধবজ 'পেয়েত লঃধ্বা, পল্লারন্ঞী ০ ধেখালে এলে 
পিডাপুবকুমধ্যে-প্ীরিচয় করিয়েছিলেন, »যুজ রক -ইন্ এন: দাবা হনুত চন্য 
যাক্দাতর করুক ও, কে দি যেস্রজা ০ গরুণ ক তন 

তারপর অনেককাল পরের কথা। করকগ্ "নার , এক চটপুষ্ট- তফক্রেঃ 

কাজে জ্লাজীর-হুতে ওদুযে সংলাচর কিতীষ হতজন ওন্বর+০ প্রচুর লাক রে 
প্রত কংকুদ্ধ 'ভুগ্গেন জিজি নিক্দের হাতে চুল? উৎপ3ফিত রুল" ও দের দর 
প্রদত্ত সাধুবস্্র পরিধান করে বিচরণ করতে লাগকোন॥" 

সৈবং সুজায়হ ছবি দিংগং- এ+ € 

"জো পাসিকবলর্ং গৌটুঠ 'ম্জ বেগ, 

ভরিদ্বিং অরিদ্ধিং সমৃপেভিয়াণঘ ূ 

'কালিংকারীয়া'ধি সমের্ঘখ খক্মং |: 


কম্পিলপুরে হরিকুলোন্তব জয়, নায়/০৫ব॥ বু] :রাক্ম করতেন। তার 


লা 


রাণীর নাম ছিল গুণমালা:% ,17.€ ৮-71% * 22 
:রীকবার রাজ! জয় তার দৃতকে জিজ্ঞাসা করলেন তার রাজ্যে এমন কী 
নেই যা অন্টের রাজ্যে রয়েছে। দুত প্রতুত্বর দিল তার রাজো চিত্র 
লভা নেই। 

রাজা তখন চিত্র সভা নির্মাণের আদেশ দিলেন। 

চিন্রপভার জন্ত মাটি খু'ড়তে গিয়ে এক গ্রভাসম্পন্ন মুকুট পাওয়া গেল। 
রাজা ধূষধামের সঙ্গে সেই মুকুট মাথায় দিলেন? মুকুটের প্রভাবে তার ছুই 
মুখ দেখা যেতে লাগল। ছুই মুখ দেখা বাগ লোকে তাকে দুগুহু বলে 
ডাকতে লাগল । 

কালে চুন্মুহর সাত পুত্র হল। কন্যা না হওয়ায় পলাণী গুণমালা এক 
ধক্ষীর উপাসনা! করে এক কন্যা! রতু লাভ করলেন । তার নাম রাখা হল 
মদনমঞ্জরবী । যানমঞ্জরী ধখন বড় হয়ে উঠেত্ছে তখন ছুশ্মুহর মুকুটের কথা 


৪২ শ্রমণ 


উজ্জরধিনীর রাজ! চওগ্রন্োতের কানে গিয়ে পৌছল। তিনি সেই মুকুট 
প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। প্রত্যৃতর়ে ছুণুহ বলে পাঠালেন যে চগ্ুপ্রস্তোৎ 
যদি ভীকে তায় অনলগিরি হাতী, অগ্নিভীর রখ, শিবাদেবী ও লোহজংঘ 
লেখবাহুককে দেন তবেই তিন তাকে সেই মুকুট দিতে পারেন। চগ্যপ্রচ্যোৎ 
সেই প্রত্যুতরে ক্রুদ্ধ হয়ে উজ্জ্জিনী আক্রমণ করলেন কিন্তু সেই মুকুটের 
প্রভাবে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। 
চওপ্রস্ঠোৎ যুদ্ধে পরাজিত হলেন কিন্ত, মদনমঞ্জর়ীকে দেখে তার রূপে 
মুগ্ধ হলেন। তিনি তার পাণি প্রার্থনা করায় ছুন্মহ চগুগ্রস্যোতের সঙ্গে 
মদনমঞ্জরীর বিবাহ দিয়ে দিলেন। 
একবার ইন্দ্রোখ্সবের সময় দুন্মুহ ইন্ধবজকে সুসঙ্দিত করবার আদেশ 
দ্বেন। সাতদিন পর উৎসব শেষে সেই ইন্জ্রধ্বজের দণ্ডুটাকে শোভাহীনভাবে 
অমেধ্য ও অপবিত্র স্থানে পড়ে থাকতে দেখে পুদগল পরিণামের কথা 
চিন্ত! করে ছ্ুহ সংসার বিরক্ত হন ও ছ্য়ং গ্রতিযোধ লাভ করে প্রত্রজিত হন। 
জে! ইংদকেউং হুয়লং কিয়েতং 
দট্‌ঠুং পডংতং পবিলুগ্মাণং | 
রিদ্বিং অরিদ্ধিং সমূপেহ্য়াণং 
ংচাল রায়াতি লমেকৃখ ধন্মং | 
[ ক্রমশঃ 


জৈন দর্শনে প্যান 
পৃর্ণঠাদ নাহার 


[ নৈহাটাতে অনুষ্ঠিত বজীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনে 
দর্শন শাখায় 'উজনদর্শনে ধ্যান, পঠিত হয় (৮ই-৯ই আধাঢ ১৩৩০ )। 
পরে ইহা! প্রবাসীতে মুক্রিত হয় (শ্রাবণ ১৩৩*)। কার্ধবিবরণীতে 
প্রবন্ধটির সারাংশ নিয়রূপ £ জৈনদর্শনে আত্মার ত্রিবিধ বিভাগ পরিকল্পিত 
হইয়াছে-_বহিল্লাত্মা) অস্তয়াত্বা|! ও পরমাত্বা। যে আত্ম জড় বস্ততেই 
নিজের অক্তিত্ব বোধ করে, নিজেকে চেতন শ্বরূপ বলিয়া যে ধারণ! করিতে 
পারে না, তাহাই বহিরাত্মা। যে আত্মা নিজেকে জড় হইতে পরথক্‌ যনে 
করিয়া জড়ের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করিতে আয়ভ করিয়াছে, সেই 
অন্তরাত্মা এবং যিনি পুর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হুইয়াছেন, তিনিই পরষাত্স!। কোন 
বিষয়ে চিত্তের একাগ্রভাকেই ধ্যান বলা যাইতে পারে। উপরিউক্ত ভ্রিবিধ 
অবস্থার প্রত্যেক অবস্থায় আত্ম! যেরূপ ধ্যানক্রিয়াপরায়ণ থাকে, ৫জন দর্শন 
হইতে তৎসম্বন্ধে বিভৃত পরিচয় আলোচা প্রবন্ধে দেওয়! হইয়াছে। 

--কার্ধবিবরণী, ২য় ভাগ, পৃ, ১৭১] 

আন্তিক দার্শনিক মাত্রই আত্ম! ও.তাহার পুনর্জন্ম, বিকাশ ও মোক্ষ- 
যোগ্যতা কোন না কোন ভাবে ত্বীকার করিয়া খাকেন। বিশেষতঃ বৈদিক, 
জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি প্রাচীন দর্শনে আত্ম! সম্বন্ধীয় নান! গ্রকার বিচার 
দেখিতে পাওয়া! যায়। উক্ত ভিনটি দর্শন শাস্ত্রে জড় ও চেতন এই উভয় 
বস্তপ্নই অস্তিত্ব এবং তাহাদের লক্ষণ, গুণ ও পর্যায়াদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা 
আছে। জৈন দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ সুক্ষ বিচার থাক। সন্থেও ভাহার 
যূল গ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাবায় রচিত হওয়ায় ও সেগুলি রীতিমত বিশ্তদ্ধ ভাবে 
প্রকাশিত ন৷ হওয়ায় তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজের জানিবার আগ্রহ ও ওৎহকা 
থাকিলেও অনেক সময়ে তাহারা সফলকাম হইতে পারেন না। স্থখের 
বিষয় এই যে বর্তমান সময়ে প্রাচা ও পাশ্চাত্য উম দেশেই ক্রমশঃ জৈন 
দর্শন গ্রন্থ সমূহ সম্পাদিত হইতেছে। যদিও অগ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থের 


৪9৪ শ্রমণ 


খা। অধিক নহে তথাপি আশা কর! যায় যে অটির্টি অনেক গ্রন্থই অনায়াস- 
লভ্য হইবে এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার যোগ হইবে। 

কর্মেন্িয় ও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের বৃত্তি সকল নিরোধ পূর্বক মনকে 
ঈশ্বর বিষয়ে ব অন্ত কোন উচ্চ লক্ষ্যে অভিমুখী করতঃ চিত্ত করাকে 
সচরাচর ধ্যান বলে। বস্ততঃ যে কোন বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই ধ্যান। 
জৈন মতে এই ধ্যান পূর্বোক্তরূপ কেবল ঈশ্বরারাধনাদি বিষয়ে নিয়োজির্ড' 
না হইয়া নান প্রকার হীন-বিষয়েও হইতে পারে। হৃতরাং ধানকে শুভ 
ও অশুভ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে এবং শুভ ধ্যানই ক্রমশঃ উন্নত 
হইয়া শুদ্ধ ধ্যানে পরিণত হয় । 

এই ক্ষত প্রবন্ধে জৈন দর্শনের ধ্যান সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন। করাও 
সভ্ভবপয় নহে, তবে নাম মাত্র যাহা বল! হইবে তাহা বুবিবার জন্ত 
জৈন-দর্শনে আত্মার স্বরূপ কিরূপ বণিত আছে তাহা জান! আবশ্তক। 
ভজ্ন্ত প্রথমে আত্ম! স্ঘন্ধে একটি সংক্ষিণ্ত অবতারণা করা হইল । 

বেদাস্তাদি অন্তান্ত দর্শনে পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে পৃথক | কিন্তু জৈন 
দর্শনে অন্যরূপ-যাহা জীবাত্মা তাহাই পরমাত্মা। বেদাস্ত মতে প্রত্যেক 
জীবাত্মাই পরমাত্মার বিকাশ মাত্র। ইহাতে জীবাত্মার অধিকারী জীবের 
ভারতমা অনুসারে জীবাত্মার কোন ইতর বিশেষ হয় না। কিন্তু জৈন দর্শনে 
জীবাত্বার এই অভেদ ভাব নাই। উক্ত মতে প্রত্যেক জীবে নিহিত 
জীবাত্ম! বিভিন্ন। এই ব্যক্তিগত পার্থক্য বাদ দিলে জীবাস্বার ও 
পরমাত্মার অভিন্নতা বিষয়ে বেদান্ত ও জৈন দর্শনের মত একই 
বলিয়া অন্থমিত হইবে । যখন পশ্ু-পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবই পরমাত্মার 
অধিকারী তখন তাহাদের মধ্যে মোহ ও অজ্ঞানতাদি দোষ থাকিবার কারণ 
কী? এই প্রশ্নের উত্তরে জৈন দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক 
জীবাত্মারই পরমাত্! হইবার সামথ্য আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যস্ত এই সামর্থ্য 
রচ্ন্নভাবে থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত তাহ পরমাত্ম! ভাবে অনুভূত হয় না। এই 
বিষয় বুঝাইবার জন্ত দার্শনিকগণ আত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতে তাহাকে 
তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথাঃ বহিরাত্মা, অস্তরাত্মা ও 
পরমাত্মা। এই বিভাগ আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের ভাব ও অভাব' 
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হই ক্না। হাঁযাছেঠা*তখুতু মাতা আধুযুরিক .বিকাগ, মুহিত, 
অপ্ঠাঠ/যে সুতা দু়তেই, মান, পনর, অতি মনে করে ও যা জড়ের 
বশটীসাফ)তা়াইভ বৃহিনাত্মা »ছিত়ীসত: এয আত্মা ড় তুইতে ২ ্ শিনাকে। 
পৃথক রিয়েল ।কুরে/?জ রং |গভাবে । স্ঘদ। দলিত হ্য না অর্থাৎ বাহা 
জড় গরিক্ঞাড়ের ০৩. বাসুনা, উপর ঃনিজ্রে অধিকার সপ্ন রড ৮৮ 
তাহ্ঈরত্যন্মা।, তৃতীয়, যে সা মোহ ও অজানতার বন্ধন হইতে 
মৃজ। হুটমাালান,/রাধু হা, যাই, পরযাত্মা। বস্থার এই প্রকার? 
বিভাগের তাৎপর্য এই দে একই আত্মা বণ অজানত ও (বিকারের। মাস 
থাঢকাপডতুদ্ষণ, বুদিয়ায্ব।: আর যখন সানা ও 'বিকারের দা হতে মু 
হট্যাঃনিক্ের, স্ুষ্ঠাবিক, জানগৃরিমা, প্রকাশ করিবার, য়া পায় এবং তীর 
আদি কিকানী।চুইয়। /রিত্রে। মুই মাযার পি মতি দর্শন ব করে 
তগনইওচত! অন্তরা নে আহি ত্‌,ঘয়,। আবার খন তায | সাধক 
দা, হইড়েপটি অবস্থা উপনীত্হুইয| র্ত্ার ভা ভাবকে কাত ও করিতে 
পরনঃড়খনুই তাহার।নার,প্র্মাত্বা:। ১.এক্ষুণে দেখা যাইতেছে: যে রাই 
কধ্যাত্মিকএবিকাপরেরছার়াংপরসা] এ গ্াপত, হয়, এবং প্রমাত। শ্‌ সিং 
সং্বও ভার, আমির না হুইলে অর্থাৎ, আধ্যাত্তিক, বিকাশ ন হে 
প্র্য)। বুছিরাকাই, গ্াকিঠ। যায়|, এক্ষণে প্রশ্ন হইতে, পারে এই অবস্থার 
কি,ক্তি সনে, রা আত্মার আ্যাত্মিক, নিকাশ সন্ভব হইতে, পারে 
রা উরে লন দশূন..মড়ে প্রথম বুষথার আত্মা ্! পবৃতিতে মূঃ কে 
বব্যরনআ। রাসুরা এ. জুরৎপ্ধ আপাত; তৃিতে ম্‌ থাকে ভৃধন না 
মিলা অস্্কব |... সত অুবস্থাযু আযার, িনতাকে জৈন | দানিক্গণ অন্ত 
ধ্যান, রিয়া, বর্ণনা... করিল, টং সার, হাক বিকাশে 


দন্য়াদ রং ূনযরাদি ছাশির, বৃতিকুরক। কিন যখন শুভ ধান 


জার, ভুঠ খন, বৃদযাা কুল রস, হইতে , থাকে এবং. ঈদে দে 
্লায্ার ওক্ায্যা্িক বিকাশে জুতুপাত হয় ফলত; ভূ যার শুভ ধ্যান 


০) 


অতিক্রম করিয়া বখন শুদ্ধ ধ্যান আর হয় তখনই আধ্যাতিক বিকারদের' মান 
চাছিলম নি খত ক ঘুরুশেষে, নু শুভ ধ্যানের রত হী 
লাউযুর চনলাধািতি টিকে চর কঃ নিত '১ইহাহ হইতে ন্্ুই 


কক »1৮ সণ 


৪৬ শ্রধণ 


অচ্ছমিত হইতেছে যে অন্তত ধ্যান সংসার বৃদ্ধির কারণ; শুভ ধ্যান সংলার 
হ্রাসের কারণ; এবং একমাত্র শুদ্ধ ধ্যানই মোক্ষের কারণ। এই অগ্তুত 
ধ্যানকে জৈন দর্শনে আর্ত ও রৌন্র নামক ছুই ভাগে যিভক্ত কয় হইয়াছে 
এবং শুভ ধ্যানকে ধর্মধ্যান রূপে ও শুদ্ধ ধ্যানকে শুরুধ্যান রূপে বর্ণনা করা 
হইয়াছে। তৃষ্ণা, হিংসা, অসত্য, কাম, বাপনা, ইষ্ট*বিয়োগ জনিত শোক ও 
অনিষ্ট-সংযোগজনিত খেদাদি মানসিক বিকার আর্ত ও রৌদ্র ধ্যানের অন্তর্গত । 
শান্তর চিস্তন ও তাত্বিক বিচারাদি শুভ ধর্ম ধ্যানের অন্তর্গত এবং আত্ম নিরীক্ষণ 
ও নিধিকল্পভাদি মানসিক ভাবগুলি শুরু ধ্যানের অন্তর্গত । 

প্রাকৃত মূল জৈন স্থত্র হইতে আরম করিয়! পরবর্তী শ্বেতাম্বরী ও দরিগ্ন্ী 
উভয় সম্প্রদায়ের আচার্ধগণ ধ্যান সম্বন্ধে তাহাদিগের গ্রন্থের নানা স্থানে 
বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ম্থানাজ সুত্র” নামক তৃতীম অঙ্গ ও. 
“পপাতিক সুত্র নামক প্রথম উপাঙ্গ প্রধান উল্লেখযোগা । জিনভন্ত্রগণি 
ক্ষষাশ্রমণ কৃত 'ধ্যান-শতক' নাষক প্রাকৃত গ্রন্থে, যাহ! “আবশ্ক স্ত্রে*র 
তি টীকায় পাওয়া যায়, তাহাতে ধ্যানের হুদ্দর ব্যাখ্যা আছে। এতঘাতীত 
উমান্বাতীকৃত “তত্বার্থাধিগমস্থত্র' ও শুভচন্দ্রাচার্ধকৃত “জ্ঞানার্ণব'-আদি গ্রন্থে 
চারি প্রকার ধ্যানের বিস্তুত বর্ণনা আছে। পাতঞল যোগমুত্রের ব্যাস 
ভাষো চিত্তের ক্ষিপ্ত, মুঢ় এবং বিক্ষিপ্ত যে তিন ভূমিকার উল্লেখ আছে 
তাহাই জৈন মতে আর্ত ও রৌদ্র ধ্যান, উক্ত ভাষো চিত্েয় ষে একাগ্র ভূমিক। 
বলা হইয়াছে তাহাই ধর্ম ধ্যান এবং তাহার যে নিরুদ্ধ ভূমিকা তাহাই শুরু 
ধান। বৌদ্ধ গ্রন্থ “মজ.ঝিম নিকায়+ “নীঘ নিকায় আদি পাঠ করিলে যে 
ধ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাই জৈন দর্শনের ধর্ম ও শুরু ধ্যান এবং এই ধ্যানই 
গ্রকত যোগ। মধা যুগের জৈনাচার্ষেরা যোগ বিষয়ে যে গ্রন্থগুলি রচন! 
করিয়াছেন তন্মধ্যেও ধ্যান সম্বন্ধে তর আলোচন! দেখা যায়। সচয়াচর জৈন 
দার্শনিকগণ পূর্বোক্ত অশ্ডভ ধ্যান অর্থাৎ চিত্তের একাগ্র ভাবে তুচ্ছ চিন্তাকে 
গ্ই শ্রেণীতে বিতক্ত করিয়াছেন : আর্ত ও মৌন্স। এই আর্ত ধ্যান 
চাস প্রকার £ 

১। ইষ্ট বিয়োগ আর্ত ধ্যান। ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয় বন্তর বিয়োগ জনিত 
চিদ্ধা, শোক বিলাপনাদি অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভরাডা, ভর, দ্্ী, পুত্র প্রভৃতি 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮২ ৪৭ 


স্বজন থব! বন্ধু বান্ধব বিচ্ছেদ বা পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী বা অন্য 
যেকোন বস্ত নষ্ট হইলে তগ্জন্য যে মানপিক দুঃখ ও সদ! সর্বদা একমাত্র 
তদ্ধিষয়ের চিন্তা তাহা! এই ন্সার্ড ধ্যানের বিষয়ীতৃত । 

২। অনিষ্ট সংযোগ আর্ত ধ্যান। অনিষ্ট অর্থাৎ: অগ্রিয়। অমনোজ 
বিষয়ের সংযোগ হইলে ই বিয়োগের ন্যায় সর্বদাই তদ্গত চিস্তায় মগ্ন থাকাই 
দ্বিতীয় আর্ত ধান। 

৩। রোগ-চিন্ত! আর্ত ধ্যান। শরীরম্‌ ব্যাধি-মন্দিরম্‌। অতএব এবিষয় 
অনেকেই বিদিত আছেন যে শয়ীরে ব্যাধি উপস্থিত হইলে তছ্িবয়ে নানাগ্রকার 
চিন্তাই এই আর্ত ধ্যানের অস্ততু্ত ৷ 

৪। অগ্র-শৌচ আর্ত ধ্যান। ভবিষ্যৎ চিন্তাও সময় সময় এরপ প্রবল হয় 
যে অন্তান্ত শুভাগত চিস্তাকে নষ্ট করিয়া একাই আধিপত্য করে। অগ্র-শৌচ 
আর্ত ধ্যানেয় বিষম সংখ্যা অপীম, সাধারণতঃ কৃত কার্ধের ইচ্ছা! মত ভবিষ্যতে 
ফল গ্রাণ্থি হইবে কি ন1) বিষয়-সৃখ সম্বন্ধে নানাগ্রকার ভবিষ্য কাষনাদিতে 
তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়! চিত্তকে উপহৃত করিয়! জীবাত্মাকে এই অগ্র- 
শৌচ আর্ত ধ্যানে আবদ্ধ রাখে। 

উপরিউক্ত ইষ্ট-বিয়োগ, অনিষ্টসংযোগ রোগ জনিত বেদনাদি আর্তধ্যানের 
বাহা লক্ষণ চারি প্রকারে বর্ণিত আছে। 

কে) ক্রন্দনতা-_চীৎকারাদি, (খ) শোচনতা-_দীনত। গ্রকাশ, (গ) তেপনত। 
_-অশ্রু বিমোচনা্গি ও (ঘ) পরিবেদনতা- পুনঃ পুনঃ ক্রি ভাষণাদি। 

অশুভ ধ্যানের পর়বভাঁ বিভাগ রৌদ্র ধান | ইহাকেও চারি ভাগে বিভক্ত 
করা হইয়াছে । 

১। হিংসান্বন্ধী আর্ভধ্যান। প্রাণিঘা অথবা বন্ধনাদি দ্বারা জীবকে কষ্ট 
দেওয়! ইত্যাদি নান। গ্রকার চিস্তাই হিংলান্বন্ধী রৌন্র ধান। 

২। মবযান্থবন্ধী রৌন্্র ধ্যান। অসত্য ও মিথ্যা কথনের ও ছল কপটাদি 
অসৎ প্রবৃদ্ধিতে অধ্যবসায় যখন ৪০ বিচায়ে প্রবল থাকে সেই চিন্তাই 
্বাস্থবন্ধী রৌন্্র ধ্যান। 

৩। ত্তেয়ানুবত্ধী ঘৌন্্র ধ্যান। কোোধ, লোভ ইত্যাদির কঁশে অপরের 
দ্রব্যাপহরণ অথব! গ্রলোভনাদির দ্বার! অন্ধ হীন বঞ্চন। করিষার 'সর্বদা চিনা 
করাই স্তেররাস্বন্থী ঘৌল্র ধ্যান । জিন, এ রী 


৪৮ এ) ভ্রমন 


"| লংরক্ষণাহ্ধধী/রৌতাং ম্যানা" নিউজের রাজি লাযন দিপরের/দাঠ. 
নষ্ট'নাহয় ইত্যাদি দাদশে অপতনর ন্ম নিষউ/ভিস্তা কা এই)কিভাঃগর লন্তর্গভ।, 1 
উপরোক্ত রৌন্র ধ্যানেয় চারি প্রুধশার মহ্‌, লক্ষণ ও: 15151 1৭ 
« কে)০ওসদাদৈধি অর্ধাঞ হিংলাদি দোখে।শবিশ্রাতশ্ৃকতি। “”' 
১.1 চধহল দোর্অর্ধাৎ বহ্ধিধ কিংস! অনৃতাদি দোফেক্রনকৃতি । 
(গ) অজ্ঞান দোষ অর্থাৎ কুশান্ত্র সংস্কার জন্ত হিংসাদিতে প্রবৃত্তি । 
11ঘ) । অিরণগ/দীষ 'অথাথ আঁষযশীত হিংসাদিতে গ্রন্বতি।।, 
৪ (ক্ষণে শুভ/পধ্যানী অর্থাৎ? চিত্তের 'যৈ' একার চিগ্তার বোর হা হয” 
তৎসম্বন্ধে বল হটডেছে | | 
(এই শুভপধ্যানের 'প্রথমাবনথা র্াধ “জীবাত্মার * ৬র্থষ ''বিকীশ ধর্ম ধ্যান 
না জন দর্শনে অর্ভিহ্ত'শাছে।' ইহার্ঠারিঠরকীর তু লা 
১? “আজ! বিচ রমধ্যার্ন।' জান, শন চারিত্র গ্রধং ধৈরাগিট ভান” 
ছারা বীুরাগৈর উক্তি প্রি শী, পিজের মতি সবর, অর্মাতুক কিন্ত'কেহলীগ, 
প্রভৃতি জানার উ্ি পিতাপূর্ণ হত্যা গ্রীন পচত্বা'কধাই'প্রধয ভন " : 
২, অপায় বিচয় রমযান, | অনুরাগ, ঘেষ প্রভৃতি 'আশ্রব 'অর্থধি 
আত্মাকে কলুবিত করিবার দানা শীকারণিতির বিকায়গুদি ১ইছলাক পর 
দক, বিঃপ্য অনুধূকারী 1 ইরপ্‌ চিন্তা, করাই ঠা ভগ ০17 ক 
৩। ববি সারি রি নি একার হি তো ও. পোক- 
পাক্কা ছুধাতোগু টি হইলে ত ত্যহাতে হব যু বাঁধি হট ডেগি- 
গুলি কেবলমাত্র পুর্বকূত কর্মের ফল এইকপ সর্বদা চিস্তা করহিতততীয ত্র 
* 811 সংস্থা (রিচ্যুরমধ্যান |, আকাশ, কাল) জীব, ০ ধা কাঁয় 
৬. রিডার এই রটএজরোর লুল স্থান তৃত্যা ধা বিছা দায় চিতা 
কটাই চতুর্ঘ ভেদ 4. 
গ “উপতরধঞ ধর্মধ্যালের, ঝার্যাফণ জানি রিকাড়। (মর 8... নাঃ 
(ক) আজ্ঞারুচি-_বীতরাগ জিনের আজা, উপদেশ. (টি ব্াগ্যা,! নিযুতি 
৮ শ্রদ্ধা ।* 
£বখা নিঁপনকিটি-উয়পদেলা? বানিয়েছে চপজরনি: অভয়: . জান, ৬. 
বীতরাগ ভালিত ভ্রব্যাদি তত্বের নৈসগিক জান 


রুচি 


জেট ১৩৮২ ৃ ৪২, 
,মগ)।। হরি কেরলঠ জনা নী িনপ্রণীগি।নিষ্ধাক পাড়ের) টি 


শ্রদ্ধা ৷ 
5), অুরগাছমিটি--য়ারম নিগার নিয়ভিগ হা টানি 
রিডার বর্গ! 4. 
এই ধর্ম-ধ্যান রূপ সৌধে আরোহ্পার্থ চান্তি, জর) সন বুু্তানের বমি টু 
আছে ॥7:২8। 
১.4), ব্যহগায র্র শিমাক খুদাদা রিতু মহারিেলাদি, কঃ) চউ)] 
২৭) লাশ শাদা পলা, আনা রিরত জিলা 


ক্রিয়।, পি 


গে) 'পরিষরতনা _হুতাদি পাঠের অবিস্মরণ জন্য অভ্যাসাদি ক্রিয়া, . 471 


১০18 ৮ প্যরস্কা টআরম্রযোপ্রন ব্রা নিত বলো ক্রা। 
, এই ধ্মনাড়র ব্সারস্ঠু$ চাঞেজাতে বি কুটাহইযঘ)০210। 

(ক) একাসপরেক্ষা--নদামি একা অসহায়, নিভুকড় ক্কে কার) হা? 
ক্নিড় হইবে ইত্যাদি চিন্তাও 

 (ধ) অনিকযাহপক্কা- শী অধ, পরিযারা দি সম), ফিকুণকক, 
জীবের মূল ধর্মই অবিনশ্বর নিত্য. ইত্য]দি ভ্লাকনএ :.. 

,.(গ).. অশ্রগাপরেক্ষা-_ আল জয়] মরণ জে হূতে কা কৃমির এক্মাত্র 
রী স্হায় ইত্যাদি চা! .. 

,০() সুংনরক্ষা তাত তায লা, কি বি নন) 
ক সূ. নুখ-দুখু শক্রত[-মিঅতানি মু বস অনি্ব কক 
ইত্যাদি সংসারের চতুর্গতি চিন্তা । 

এই ধর্মধ্যানের চারিগ্রকার,ভাবাও কুন আছে. 

(ক), টিভীভুবন সুজি ৭5চচারযষ্ি নিনীকষোবেন,চিনা। (ক) 
250) এগলাদহালা রী খ্যা। সিম হাক ভাগতি 


প্রীতি দর্শনার্দি বিষয়ে চিত্ত] । টির নান 


₹৪0)০ সাকার দি তর নিস থাকে 
প্রতি ক্রোধ, দ্বেয ভাব ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়। রধ আয়ে ফি 


.€ে) কারা তা মাক নি ভাত আপন লারণে 


& ৩ ] ' শ্রুষণ 


কোন জীবকে ছুঃখী না করিযার অথবা তাহাদিগের (ছু জী ছা দূর 
করিবার চেষ্টা চিন্তাই কারুণ্য ভাবন]। উনি ৮৮৬৭ . 
এইরূপে আত্মার বিকাশ প্রায়ভেয় পর ক্রমশঃ" বধ্ধিত হইলে শুভ ধ্যানের 
স্বিদ্ভীয় বিভাগ শুরুধ্যান আরভ হয়। শুরুধ্যানেয় জুম রিকাশও, ঢাগ্সি 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে। বিট ১ | 

১। পৃথক-বিভর্ক-সবিচার। প্রত্যেক দ্রবোর় উৎপার্ভ, ব্যয় ঞ্ষ এই 
তিন পর্যায়ের বিভিন্নতা চিত্ত। করা, শব হইতে শব্দাস্তয়ে অর্থ হইতে অর্থাত্তরে 
ও ড্রবা হইতে ভ্রব্যান্তর়ে, যনোযষোগ, বচন যোগ, কাক্সযোগ সম্বপ্ধে এক হইতে 
অন্ত ঘোগের বিষয় সংক্রমণ করা ইত্যাদি তত্ব বিষয়ে গম্ভীব চিন্তাই শুরুধ্যানের 
প্রথম ভেদ । 

২। একত্ব-বিতর্ক-নিধিচার । উৎপাত, বায়, ঞবাদি পর্ধায় স্থতিপটে 
রাখিয়া! নির্বাত স্থানে স্থিত দীপবৎ ও নিঘম্প চিত্ত হুইয়! হুক বিচারে মগ্ন 
থাকাই শুরুধ্যানের দ্বিতীয় ভেদ। 

৩। নুন্্-ক্রিয়া-অনিবৃত্তি। মনোযোগ, বচন যোগ উল্লজ্ঘন করিয়া 
কেবলমাত্র কায়যোগ সম্বন্ধ যখন অতি সামান্ত থাকে ও পূর্বোক্ত বচন ও 
যনোধোগাতীত অবস্থায় সুক্ষ চিন্তাই তৃতীয় ভেদ। 

৪| বুযপরত ক্রিয়া অনিনত্বি। যখন মন বচন শরীর এই তিন 
প্রকারেই ক্রিয়। বিচ্ছিন্ন হইবার পর মেরু পর্বতবৎ নিষম্প অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই 
আত্মার চন্নম বিকাশ, তখন ইহাই জীবাত্মরর সর্বোচ্চ অবস্থা ও অচির যোক্ষের 
কারণ তৃক্ত বলিয়া! জৈন দর্শনে বর্ণিত আছে। ইহাই পাতগুল দর্শনের 
নিধিকল্প সমাধি অবস্থ1। 

শুরুধানের লক্ষণ চানিপ্রকার বণিত আছে। 

(ক) অবাথা--উপনর্গাদি জনিত ভয় অথব! চঞ্চলতাদির অন্ভাব । 

(খ) 'লম্মোহ-_দেবাদি কৃত মায়! জনিত লুন্ পদার্থ বিষয়ে ুগ্ততার 
অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের জড়তার অভাব। 

গে) বিবেক--দেহ হইতে আত্মার ও আত্মা হইতে দেহেয় ও অন্যান 
সংক্োগের বিষেচন ও চিন্তা | 

: €্) বুত্সর্গ-__নিঃসজ হেতু দেছাদি উপকরণের ত্যাগ । 


জট, ১৩৮২ &১ 


শুরু ধ্যানের অবলম্বন চারি প্রকার । যথা; (ক) ক্ষমা, (খ) নির্লোভতা, 
(গ) যার্বব--কোষল্া ও (ঘ) আর্জব-_-সলত1। এই সকল আলম্বন 
সহায়ে আত্মা উৎকৃষ্ট ধানরপ সৌধে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। ' 

শুরু ধ্যানের অন্থপ্েক্ষ। চায়ি ভাগে বিভক্ত £ 

(ক) অনন্ত বতিতান্ুপ্রেক্ষা বা! অনস্ত বৃত্তিতানপ্রেক্ষা । জীব অনাদি- 
কাল হইতে নারক, তির্ধক, মচস্য ও দেবতাদি চারিগতিতে বহুবার ভ্রষণ 
করিতেছে ইত্যাদি বিষেচন। 

(খ) বিপরিনাযাঙ্থপ্রেক্ষা-_-জ্রব্যাদির বিবিধ প্রকার পরিণমনের বিবেচন। 

(গ) অশুভাকুপ্রেক্ষা--সংসারের অশুভত্ব অর্থাৎ জন্ম জরাদি ছুঃখময় 
সংসারের বিষেচন। 

(ঘ) অপায়াজপ্রেক্ষ। ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভাদি চারি কযায় হুঃখের 
মূলীভূত কারণ ইত্যাদি বিবেচন। 

ধ্যানের আরও অন্ত প্রকার চারিটী বিভাগ জৈন-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
যায়। যথাঃ পদস্থ, (২) পিওস্থ। (৩) রাপস্থ ও (৪) রূপাতীত। 

(১) জিনদেব-_ভীর্ঘংকরাদি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের গুণ ন্মরণ পূর্বক 
পরস্নাক্মার চিত্তে ধ্যান কর! পদস্থ ধ্যান। 

(২) শরীর স্থিত নিজ আত্মায় পরমাত্বার গুণাদি চিত্ত! করাই পিগুস্থ 
ধান। প্রাণায়ামানি যোগ ক্রিয়াগুলি এই ধ্যানের অন্তর্গত । 

(৩) স্ুল বস্ততে স্থিত হইলেও আমার আত্ম! রূপশৃন্ত, অনস্তশক্তিময় 
ইত্যাদি চিন্তাই রূপন্থ ধান। 

(৪) নিরঞন, নির্ল, সন্বপ্প-বিকমপ-রহিত, অভেদ, চিদানন্দ, অনস্ত গুণ 
পর্যায় শালী ইত্যাদি আত্মন্রূপ চিন্তাই রূপাডীত ধ্যান। এই ধ্যানই ক্রমশঃ 
বন্ধিত হইয়া মোগ্ষের কারণভূত হইয়! থাকে । 

এই প্রকারে জৈন দর্শনা্লারে ধ্যানের নামমাত্র অর্থ ও বিভাগাদি 
বল! হইল। ধ্যান সঙ্থঞ্ধে বহুবিধ জৈন দার্শনিক গ্রন্থে বিভৃত বর্ণন। দেখিতে 
পাওয়া ধায় এবং আশা করি অনুপন্ধিৎস্থ শোতৃগণ এ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিঘার গ্রয়াদ করিলে অন্তান্ত জৈন দর্শনের তাত্বিক বিষয়ের, বিচার করিবার 
ব্তন সাধনও প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই আমার দৃঢ় ধারণ!। 


বঙ্গভাষাল্ধ জৈনচর্চা ৪ কাজক্রমিক পিজী, 
আমোক' উপাঁধাঁয় 


৷ অর্িকুমীর তী-উপাসক সম্প্রধায় | 'ঈৈন, জতববোধিনী পত্রিকা, পৌষ 
১৭৭৯: শক 7১২৫৯], পৃ. ১+৮৩০৩ /-. বৈশাখ ১৯৭৫. শক [১২৬০], 
পৃ. ৬৯ [পুনমূর্ণ, হিতৈধী, পৌষ ১৩০৫, পৃ. ৫-১১ 5 ফাল্গুন, পৃ ১৪ ৯-১৪৪ + 
চৈঙ্জ: রর (য৩-১৫৬ ] )গশ্রাবণ ১৭৭৫ শক. পৃ. 8৮-৫২- [, 
ক. সি. [যাদব কৃষ্ণ সিংহ ]--মহাবীর, বিবিধার্থ সংগ্রহ, কান 
নি ১দিল পৃ, ২৪৬-২৬৯ | ঃ 
রামদাঞ্গ তসিনক- হেষচজ, বজনর্শন,. জোক ১২৮০, পৃ. . ৫৩৫৭ [ পুনমুক্রণ, 
রাধ্গাস প্রচ্থাবলী, প্রথম ভাগ, বহকমপুর, ১৩০৯, পৃ ৪৯-৫৫.]| 
রামদাস সেন_-জৈনধর্ম, বজদর্শন, শ্রাণ, ১২৮৯, পৃ. ৯৭৯-১৮৪7 চির 
১২৯১, +গৃত২৯৩৫২৬৯৭: টানি? রামদাল গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, পৃ, ৯৪৯- 
১৬৪ ]। 5 | কি ৯০) 
“৮ স্ামর্মাল+ টির সমালোচন, জি ক ১২৮৪) পুঃ। ১৯- 
২৮ [ পুনমু্রণ, রামদাস গ্রস্থাবলী, গ্রথম ভাগ, পৃ. ইল৫-৩০৮-|- 4৮ ,)৮% 
*$ ব্ুর্্গাস সৈন-সকুষাক়পাল,, এজারতী,' ..কমাবাঢ় ১২৮৪১, পৃ ১১৩১২৭ 
পুল বিগ) য়া ষদখস গ্রস্থা বালী? প্রথাধ চভাগা। ১৩০৯, পৃ. ৬৯১০৪১1০17৮ 
হরিমোহন বিগ্ভাভৃুষণ-_ জৈনধর্ষ১। বিদ্ডা, আরশ্থিন ১২০৯৪, পৃঃ. ১৩5 
কা্তিধ-১২৯৪পূ. ৪-৮২-। 7. | 
5১টনহুড়টঞজচ হিশ্বাস-_৪জন * গৃহী”ও - বন, সর্যানী ।( আইন-ই: “আবনম়ী 
ধনে”), দঙতবোধিনী শিক্ষা, সাবাড় ১৮১৬ বাক [ ১৩০১ ], পৃ179৪-8৫1 
"17 আণনন্ঈগৈটপাল ধোষ-জৈনদিগের 'সংক্ষিগ্ঠ ইতিবৃত) পণিমা, "মাঘ ৯৯১, 


পৃ. ২৯৪-২৯৭ | 


জো্ঠ/০১৩৮২ ৫৬? 
“হ়প্রনাদ 'শাহী-কাটোয়ারী নিকট প্রীপ্ত- জৈনএপিওুল-ফঞক, :লাহিত্য 

পরিষৎ পত্রিক, [ মাঘ-চৈত্তর ] ১৩০৪, পৃ. ২৯৩-২৯৬। 2 নর 
অবিনাঁশচন্ত্র দীস-_উৈন সম্প্রদায়, ভারতী,“ভাঙী 5৬১৬) পৃ: ৮১5০৮১৭। 
নগেক্জনাথবন্ধ--জৈন পুরীক্ফষাহিনী, সাহিতা ' পরিধৎ “পঞ্জিকা, [ শ্রীধণ-' 


আশ্বিন ] ১৩০৭, পৃ. ৭৯-৭৮ | তক: ৯ 
' পুরণচাদ সামনথখা-__দিওয়ালি, স্থধা, ষাঘ ১৩০৮ পয ভীগৃরণচাদ 
শ্যামন্থধা অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ৬৫৬৯ ]। ডি 2 


পূরপটাদ সামহৃখা-_হীরবিজয় রী, ভারতী,)মাথ $৬৮৯, পূ ৯১৭$২১৭ 
বরদাকাস্ত মুখোপাধ্যায়__জৈনধর্ম, ভারত; পৌষ ১৩১ ঠা দু: ৮৫৯-৪৮৩। দ 


গশ্ পক 


অমুলাচরণ ঘোষ বিদ্বাভূষণ-__জৈনধর্স, উপাসনা). আবাড় ১৩১৬, প্‌. ১২১০ 
১২৮ $ কার্তিক ১৩১৬, পৃ. ২৮৯-৩৪০ পুরণ, রা চারঠি শে র 
7125৫ স্ি লাঃ 


উৎসধারা, কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, ভাত্র ১৩৭২, পৃ. ৪৭৮৫০ ]। 


অমৃল্যচরণ ঘোষ বিভ্যাতৃণ-_প্রমাণপঞ্জী। জৈন ও | জৈনধর্, বাণী, , বৈশাখ 
১৩১৭ পৃ. ৪৭-৪৮ $ জোষ্ঠ ১৩১৭, পৃ" ১১৯-১১২ +-আতাড/১৩১৭ ১৫- 
১৭৬ [গ্রন্থপঞ্ধী ]। মিরার 
অচ্যুতানন্দ সরদ্বতী-_-বেদাস্ত দর্শনে ইৈন-হা গগন, সাহিআ.সযু্ছিতা, 
বৈশাখ ১৩১৭, পৃ, ১৪-২০। রা রা 
ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_শান্ত্-বিশারদ জৈনাচার্য প্রীরিজযধর্মুি, রাণী, 
আষাঢ় ১৩১৭, পৃ. ১৫০-১৬১। [৮12৮ এ 
যনোর়ঞ্জন চৌধুরী-_জৈন সম্প্রদায় ও তাহাদের মন্দির, তত্ববোধিনী 
পত্রিকা, পৌষ ১৮৩৩ শক [ ১৩১৮ ], পৃ. ২১৬-২১৮। ণ 


উপেন্দ্রনাথ দত্ত--জৈন কথা-সাহিতা। ভষ্টাকলংকদেব (ক্রহ্ধচারী নৈষি- 
দত্বের কৃত আরাধন|-কথাকোষ নামক লংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ), সাহিত্য, মাহ 
১৩১৮, পৃ ৭২৭৮০ । 

বিধুশেখর ভটটাচার্য-_জৈনদর্শনের ক্সীবতত্বের একাংশ, প্রবাসী, ফাল্গুন 
১৩১৮১ প্‌ ৪৩৮-৪৪০ | 

উপেজ্নাথ দত--জৈন কথা-সাহিত্, সংসার-চিত্র রাজ 


৪ শ্রমণ 


বিরচিত ধর্ম পরীক্ষ। নামক সংস্কৃত গ্রশ্থ হইতে সঙ্কলিত ), সাহিতা, চৈত্র ১৩১৮, 
পৃ. ৯১৮-৯২১। 

বিজয়ধর্মহুরি, জৈনাচার্য--অহিংসা-দিগ দর্শন, কাশী, বশোধিজয় জৈন 
পাঠশালা, বীরসন্বৎ ২৪৩৮ [ ১৩১৯ ], পৃ. 1০/*+-১১৮+ক-ছ। [ ক্ধাদকের 
নাম নেই ]। 

হরিহর ভট্রাচার্ধ, অনুবাদক-_সার্বধর্ম, কাশী, বজীয় সার্বধর্ম পর্িষৎ। ১৩১৯, 
পৃ. (1)-0%)+৪৮+ক-ঘ, ভূমিকা, ললিতমোহছন মুখোপাধ্যায়। 1100- 
0000011, ,). 1. 4381101, 08190 29 ০৪1৮ 1912, [ হিন্দী সারধর্মের অঙ্বাদ, 
মূল লেখক-_গোপালদাস বরৈয়া (মোরেন1)$ বঙীয় সার্বধর্ম-পন্নিষৎ 
পুস্তকমালা-১ ]1 | 

সম্পাদক, উদ্বোধন-__জৈনধর্ম, উদ্বোধন, পৌষ ১৩১৯, পৃ. ৭৬২-৭৭১ 
ফাল্গুন ১৩১৯, পৃ. ১০৫-১২৭ [ পুনমু্রণ, উপেন্্রনাথ দত্ত--জৈনধর্য, পৃ. অ-র ]। 

শরচ্চন্জ ঘোষাল-_-জৈন ধর্মগ্রস্থাবলী, প্রবাসী, জাধাঢ় ১৩২৯১ পৃ. ২৮২- 
২৮৬ | 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুয়-জৈন সম্প্রদায় ও বল্ত্রভাচার্ধ, তত্ববোধিনী পত্রিকা, 
আশ্বিন ১৮৩৫ শক [ ১৩২০ ], পু. ১৩২-১৩৫ | 

শন্পচ্চন্ ঘোষাল--জৈনাচার্ধ জিনসেন, ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২০, 
পৃ. ৪৪৯-৪৫৪ | 

উপেন্দ্রনাথ দত্ত- জৈনধর্ম, কাশী, বজীয় সার্বধর্ম পরিষৎ, [কার্তিক] 
১৩২০) পৃ. অ-র+১১৭+৮। 

[ক্থচিঃ জৈনধর্ম, জৈনধর্মের মুখাতত্ব, জৈনধর্মের উপদেশক্রম, স্যাত্াদ বা 
অনেকান্তবাদ, দার্শনিক সিদ্ধান্ত, তুলনামূলক দার্শনিকত্ব, নান্তিকত! এবং 
আত্তিকতা, জৈন ধর্মের এবং তদতিরিক্ত ধর্মের সাম্য, বহির্জাবন, 
এতিহালিকতা, পরিশিষ্ট । 

£ ক--চতুধিংশতি জৈন তীর্ঘস্কর, খ-_পস্থ এবং উচ্থার বিভাগ । ধলীয় 
সার্বধর্ম পরিষৎ গ্রন্থযাল1 ] | ভূমিক, উদ্বোধন সম্পাদকের লেখা । 

উপেজ্জনাথ দত্ত জৈন দর্শনের ইতিহাল, উদ্বোধন, ভাত্র ১৩২১, পৃ" 
৫০৬৭৫১৮। 


জৈোষ্ঠ, ১৩৬৮২ ৫৫ 


পৃরণটাদ নাহার--জৈন' মতে জীবতেদ, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২১, 
পৃ. ১০৯-১১২ [ পুনম্রণ, শ্রষণ, কাতিক ১৩৮১, পৃ. ২০৭-২১২ ]। 

সুধীরচন্্র সয়কার--জৈন যুতি, মর্মবাণী, ২৮ আাবণ ১৩২২ পৃ ৫১৯- 
£১২। [কুস্তারিয়ায় প্রাপ্ত মুনি সত্তর নামাস্কিত শিলালিপির আলোচনা ]| 

বিধৃশেখর শান্ী-_বৌদ্ধ ও জৈন ধম” ফোথা হইতে আলিল, প্রবাসী, 
অগ্রন্থায়ণ ১৩২২, পূ, ১৩৪-১৩৯ | 

নলিনীযোহন রাক়চৌধুরী- গোয়ালিয়রে খোদিত জৈনশিল্প, প্রবাসী, 
আধাঢ ১৩২৩, পৃ. ২৫৩-২৫৬। 

অমৃজাক্ষ স্রকার-_জৈনধর্য ও দর্শন, মানসী ও মম'বাণী, আষাঢ় ১৩২৩, 
পৃ. ৪৯৭-৫*৫ 7 শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ. ৬১৮-৬২৫ | 

প্রমথনাথ চৌধুয়ী-জৈনধম; মানসী ও মমবাণী, কাতিক ১৩২৪, 
পূ. ৩১৭-৩২৫। 

হরিহর শান্ত্রী_-উজৈন দর্শন, ভারতবর্ষ, ভান্র ১৩২৭, পৃ. ২৬৫-২৭২ | 

হয়গোপাল দাস কুওু--বারেজ্রে জৈন তীর্থ ( কোটিবর্ষ), মানসী ও 
মমধাণী, ভান্র ১৩২৭, পৃ. ৭৮০৮৩ । 

পুলিনবিহায়ী দত্ত--জৈনযুগের মথুর?, মানসী ও মর্যবাণী, আধাঢ় ১৩২৯, 
পৃ. ৪৫৭-৪৬৭। 


অমৃতলাল শীদ--মোগল দরবারে জৈনাচার্ধ সাধু, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, 
পৃ. ৮৫৩-৮৫৭। 


অমৃতলাল শীল-_সম্রাট আকবর ও জৈনাচার্ধগণ, প্রবাসী, জ্যেষ্ঠ ১৩৩০, 
পৃ ১৪৯-১৫৬। 


অমৃতল'ল শীল- জৈনদের প্রাগৈতিহাসিক গুরু বা! ভীর্ঘস্কর [ ভীর্থকর ], 
মানসী ও ষর্মবাণী, জ্যোষ্ঠ ১৩৩০, পৃ. ২৮৯-২৯৮। 


অমৃতলাল শীল--জৈনদের এঁডিহাসিক যুগেয় ভীর্ঘস্কর, মানসী ও মর্মবাণী, 


আঘাঢ় ১৩৩০, পৃ. ৩৯৫-৩৯৭| 


হরগোপাল দাস কৃ --বাঙ্ধালী জৈন শ্রীততকেবলী, কার্যবিবরণী ১৪শ টা 
সাহিত্য সশ্মিলন। আধাঢ় ১৬৩০, পৃ. ১৭৫-১৯২। 


€₹৬৪ £ ৭১৫ শ্রী ৫ 


*৫ পুরা নাধ্যর- জেম-ধর্গনে ধায়ন) প্রবাসী) রা বল$৩৩৪) গুদ ৪ ড-৬%৯ | 

[ পুনমুর্রণ, শ্রমণ স্ত্য্ঠ ১৩৮২ পু৪৩-৪ইী ভা গতি রত ] হর গত, 
'তুরিহত- শায্ী”-জৈন জাহিচত্যে য়ে ক খত তোরত্রহর্ত ভাত ১০০, 
পৃ ৩৬৭নইীপব, | ৯৮10 শা করা পাদ হভাঙিতু দর উঞ্চি তাতহখতিঞ্ 1 ৪ 
'অস্্লার শী না হার দনুৎসূরঃধর্ধের উন ভার ুস্থাপক, 
যানপী ও মর্মবাণী, পৌষ ১৩৩০, পৃ, ৩৮৫-৩৮৮ 2৩:০৫ ৮ 565৫ 5৫ 05 
অমৃতলাল . শীল;_জৈন্দের তুরিংশতিতম € বা শষ ) তীর্থ, মহাবীর 
্বা্মী। (ন্দীবন চরিত ), মানসী ও মর্মবাণী, মাঘ ১৩৩০, পু. ৪৮১ ৪৮৮ ॥ হরি 

, হ্রিযোহ্ন এভটটাচার্য_জৈন দর্শনে শাদবাদ?, সাহিতা প্রিষৎ, পত্রিকা, 

[যা চৈত্র 1১৩৩০ পৃ.১ ১৩১৬০ ৃ প্রথম লং যা [ বৈশাখযোধাঢ] ১ ১৩৩১, 
পৃ. ১-১। 
পর্বত দীল-দাহিভ্যে 'রমিকরঃপ না ওর্মবাবী; ত্র 
১৩৩০) পৃ. ১২২-১২৯। ডি 
অযুতর্লাল” শীরল-__ভীর্ঘনর মহাবীর হা (জীবন রি )মীনদী' ও 

মর্থুবাণীটজাষ্ঠ ১৬৩১, পৃ.1৩২৮৬৩৬৭ তত চিঠি শগ ছ1৮52 
চিস্তাহরণ চক্রবরতাঁ-_পার্শনাখ-চরিত, ততবোধিনী” পরত, "পোষ 9৮৪৬: 
শর্কপ55৩৬$৮ পৃ[২৬৬-২৩৯ তত্র, ০ ১৬৩৬০৬৩৮৭ জারি, ১১৮৪৭ :'শক 
[ ১৩৩২ ], পৃ. ৫০-৫৩) কান্তিক, পূ ২১৭-২১৯ $ পৌষ, পৃ ২৭৮-২৮৪ 1 

*চিত্তাহ্রপ চক্রধী-ছৈনদিগের” দৈনিক ফিউৃক্ইা পাহিজ! পিবধব্জিক। 
| মাঘ-চৈত্র ] ১৩৩১১ পৃ. ১২৯-১৩৬ | 1 8872৮7 4+ 
“গচিন্তাহবণ চগ্রধর্তী-_জৈন 'পর্ঘপুরাণ €বাথাসান্স ), কলিধাত্ডা ধর্ধবিহার 
অহিংসাধর্ম পরিষৎ, ২৪৫০ বীরনির্বাণ লংবৎ [ ১৩৩১ ], পৃ. [ ২14৮1*4:8৮1 
[অছিংলাধর্সপস্তকর্থাল।--২-]1-[ পুরমুণ্ন। শ্রমণ) বৈশাখ ১৩৮০১ পৃ5৯2২৬। 
জোট, পৃ. €১-৫৬ 7 আবাঢ/৮৩ ৮৬ ;" শশ্রাবণ/৯১০-১ ৬ ভার ডি৩%-১6৩৫ 
আনঙ্গির/১১৪৮১১৬, অগ্রহাযণ/২৩২-২৩৭ শোষ/৪৬৯০২৬৭ দি জাহতগত২৯১ 
চৈত্র/৩৪৫-৩৫২ ]। , দিছি উদ 0৮9৫ এ 
'ক্ি্ফুডলালশীলন্বৃক্ষণনদ মানদী এ চি চরেদাতি রি ০৪০৭ 


৫৪০৮। এ 28184 5 পু) 05৮1 1/চা1ৎ 


জ্াষ্ঠ, ১৩৮২ ৫৭ 


হরিসত্যা ভট্টাচার্য--জৈন দর্শনে ধম” ও অধম, সাহিত্য পরিষৎ গত্িকা, 
[ শ্রাবণ-আবশ্বিন ] ১৩৩৪, পৃ. ৯৯-১*৯। 

পুরণচাদ লামন্থখা __বৃক্ষপত্ধ, মানসী ও মরযবাশী, ভাত্র ১১৩৪ [ পুর্ুত্রণ, 
অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ২*৪-২৯৬। অযৃতলাল শীলের বৃক্ষপত্র প্রবন্ধের 
প্রতিবাদে লেখা ]। 

পুরণটাদ নাহার -_-জৈন-মৃতিতত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকা, [ মাঘ-চৈত্র ] ১৩৩৫, পৃ. ১৮২-১৯৩ [ পুনমুক্রণ, শ্রমণ, পৌষ ১৩৮১, 
পৃ. ২৬৭-২৭২, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ৩০১-৩১৯ 11 

অমৃতলাল শীল-_জৈনী শ্রাক ও ওসওয়াল, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৫, 
পৃ, ৮৪২-৮৪৪। 

পুরণঠাদ সামন্থখা__ক্ৈনধর্ম ও সম্প্রদায়ের উন্নতি, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ 
১৩৩৬ [ পুনমুত্রণ, অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ১১৬-১২*। জৈনী শ্রাবক ও 
ওসওয়াল প্রবন্ধের প্রতিবাদে লেখা ]। 

পুরণটাদ নাহার-__সশ্বেতান্বর ও দিগন্থয় সম্প্রদায়ের প্রাচীনভা, পঞ্চপুষ্প, 
মাঘ ১৩৩৬, পৃ. ১৪৮১-১৪৮৭ [ পুনমু্ণ, শ্রমণ, ফাল্ধন ১৩৮০, পৃ. ৩১৫- 
৩২৫ ]1 

বিভূতিভূষণ দত্ত-_জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, 
[ বৈশাখ-আধঘাঢ | ১৩৩৭, পৃ. ২৮-৩৪৯। 

রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়--জৈনধম। আর্ধপট্ট, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৭, 
পৃ. ৮১১-৮১৭। 

অজিত ঘোষ--জৈন-চিত্রের বিকাশ, পঞ্চপুম্প, যাঘ ১৩৩৭, পৃ. ৪৮১-৪৯০। 

হত্রিহর শান্ত্রী-জৈন শলাকা-পুরুষ, পঞ্চপুষ্প, মাষাঢ় ১৩৩৮, পৃ. ৩৮৪- 
৩৮৪ ! 

রমেশচজ মজুষদার--বৌহ্ধ ও জৈন সাহিত্যে কৃষফ-চরিত্র, পঞ্চপুপ্প, 
ভাত্র ১৩৩৮, পৃ* ৬৩০-৬৩৫ [ পুনমুক্রণ, তত্বযোধিনী পঞ্জিকা, অগ্রহায়ণ 
১৮৫৩ শক / ১৩৩৮, পৃ. ২১৩-২১৮]। 


ক্ষিতিমোছন লেন_-জৈন মরমী আনন্দঘন, প্রবাসী, কাতিক ১৩৩৮, 
পৃ. ৬১-৭১। ্ ৃ 


৫৮ শ্রমণ 


চিন্তাহুরণ চক্রবত্তা- জৈন-সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্র, পঞ্চপুষ্প, কাতিক- 
অগ্রহায়ণ ( যুগ্ম ) ১৩৩৮, পু. ৯৪৭-৯৪৮ | 

কালিদাপ দত্ত--হুন্মরবনে আবিষ্কৃত জৈন মৃত্তি; পঞ্চপুষ্প, আষাঢ় ১৩৩৯, 
পৃ. ১৩৪-১৩৭ | | 

নলিনীকান্ত ভটশালী-চন্ত্রগুপ্ত মৌর্যের ঠুমভিযেক লম্বৎসর, ভারতবর্ষ, 
শ্রাবণ ১৩৩৯, পূ. ২৪৩-২৪৭7 ভান্্র ১৩৩৯, পূ. ৩৭৮-৩৮৪ | 

পৃরণঠাদ সামন্খা--চন্ত্রগুপ্ত মৌর্যের অভিষেক সম্বৎসর সমালোচনা, 
ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯ [ পুনমুর্্রণ, অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ১৪৫-১৪৯। 
নলিনীকান্ত ভটটশালীর প্রবন্ধের প্রতিবাদ ]। 

ঈ*পুর্রণচাদ নাহার-__জৈন ভাক্কর্ষের নমুনা, বঙগলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৪০ | 

প্রবোধচন্ত্র সেন--বাংলার আদিধম? বিচিত্রা, জোষ্ঠ ১৩৪০) পৃ ৬৫৯-৬৭৩। 
[ পুনমুব্রুণ, দর্শক, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬/১৩৭৩ ]1 

হরিশচন্দ্র সাক-_্রীমাদিদেব, ঝরিয়া, শ্রজৈনধম” প্রচারক সভা, ১৩3৪, 
পৃ. ১২। [শ্রীেনধর্ম প্রচারক গ্রস্থমালা-ছুই ]। 

হরিশচন্দ্র সরাক- শ্রীমাদিদেয পুজা বাধর্মদত নৃপ কথা, ঝানিয়া, 
শ্রীজৈনধর্ম প্রচারক সভ|, ১৩৪৫, পৃ. ২৭। [ শ্রীটজনধর্ম প্রচারক গ্রস্থমালা- 
তিন ]। 

প্রবোধচন্জ বাগচী--বঙ্গদেশে জৈনধর্মের গ্ারভু, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, 
[ বৈশাখ-আযাঢ ] ১৩৪৬, পৃ, ১-৩ [ পুনমুদ্রণ, জয়ন্তী উত্সব স্মারক গ্রন্থ, 
কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আশ্বিন ১৩৮০, পৃ ১৫৪-১৫৭ ]। 

*বিমলাচরণ লাহা--উজনগুর মহাবীর, কলিকাতা, প্রাচ্যবাণী মন্দির, 
১৯৪৪ [ ১৩৫১ ], পৃ. ৬৯। [ গ্রাচ্যবাণী লার্বজনীন গ্রস্থমালা-দ্বিতীয় পুষ্প ]। 

যতীজমোহন চট্োপাধ্যায়-মুল স্যত্রম অথব! জিন গীত্তা, কলিকাতা, 
ডি. এম. লাইভ্রেনী, ১৫ পৌষ ১৩৫৩, পৃ. ৬১+১৩৮+26। 

কুরেজনাথ ভট্টাচার্য -__-জৈন ও হিন্দু, কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউল, 
১৯৪৭ [ ১৩৫৪], পৃ. ১1০ +৩১২। 

পুরণটাদ শ্যামস্খা__জৈন দর্শনের রূপরেখা, কলিকাতা, আর. এন. 
চ্াটাজি এণ্ড ফোং, আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ. ॥%*+-১১৫। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮২ ৫৯ 


[কচি ঃ ভ্রবা, নয়বাদ, শ্তান্থাদ বা! অনেকাস্তবাদ, কর্মবাদ, গুপস্থান 
ক্রমারোহ। ভূমিকা, দক্ষিপারঞ্ন মিত্র মজুমদার ]। 

পুরণচাদ শ্যামসখা-জৈন ধর্মের পরিচয়, কলিকাতা। গ্রস্থাকার, পি-৯২ 
লেক রোড, ফান্তুন ১৩৫৬, পৃ. ৩৬ । 

[হ্থচিঃ জিন ও জৈন, কাল বিভাগ, তীর্ঘন্কর, সাধু ও সাধবী, শ্রাবক ও 
শ্রাবিকা, নবভত্ব, ভ্রিরত্ব, অহিংসা, হ্যটির অনাদিত্ব [ পুনমু্্রণ, ভগবান 
মহাবীর ও জৈনধর্ম, পৃ. ১-৫, ৪৩-৭৪ ]1 

গণেশ লালওয়ানী- চিত্র ও সভভূত, গল্পভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৭ [ পুনমু'দ্রগ, 
অতিমুক্ত, পৃ. ৬-১৩ ]। 

অমূলাচন্দ্র সেন__জৈনধর্ম, কলিকাতা, বিশ্বভায়তী গ্রস্থালয়, শ্রাবণ ১৩৫৮, 
পৃ ৫৬। [ বিশ্ববিষ্ভাসং গ্রহ-৯৩ ]। ্‌ 

পূরণাদ শ্রামনুখা-জৈন তীর্ঘককর মহাবীর, কলিকাতা, গ্রন্থকার, 
পি-৯২ লেক রোড, কাতিক ১৩৫৮, পৃ. ৮০+৫১। প্রস্তাবন।, কালিদাস 
নাগ | পুনমুক্তণ, ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, পৃ. ৫-৪২, *১-৭৬ ; প্রস্তাবন। 
বজিত ]। | 

হীরাকুমায়ী বোথরা, অনুবাদক-_আচারাঙ্গ-স্ুত্র | প্রথম শ্রুত স্কন্ধ, 
কলিকাতা, শ্রীজৈন শ্বেস্তান়্ তেরাপন্থী মহাঁসভা। [ চৈত্র শুরু1 ভ্রয়োদশী ] 
২০০৯ সন্বৎ [ ১৩৫৮ ), পৃ. :*+৭১। 

বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনুবাদক ও সম্পাদক-_কল্পসুত্র। কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়, [ জুন] ১৯৫৩ [ ১৩৬০ ], পৃ. চৌদ্দ+-৯৮৩/০ +১২৭+-৩১১। 
ভূমিকা, স্থনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় । [ঈশান অন্বাদমালা-১ ]। 

ধর্মরাজ শর্মা, অন্ুবাদক-_নিগ্র স্ব-গ্রবচন, ব্যাবর (আজমীর ), দিবাকর 
দিবাজ্যোতি কার্যালয়, দীপাবলী ২*১২ লন্বৎ [ ১৩৬২ 7, পৃ. 1*+4-১৭৭+4-(৭)। 
[ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত বাংলাদেশ ও জৈনধর্ম (১৬ ভাব্র ১৩৬১) এই 
গ্রন্থের শেষে সংযোজিত ]। 

পৃরণটাদ শ্তামস্থখা ও অজিত রঞ্জন ভট্টাচার্য, অন্থবাদক' ও সম্পাদক-_ 
উত্তরাধায়ন শুত্্র, প্রথম খণ্ড, কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়, :১৯৬৭ [ ১৩৬৭], 
পৃ. ১২৬+৪৬১। [ঈশান অন্বাদমালা-২ ]। 


৬৪ শ্রমণ 


গণেশ লালওয়ানী__লাতটি জৈন ভীর্ঘ, হিযান্রি, ২৬ জ্যেষ্ঠ; ১ আযাট । 
২২ আধাঢ়; ২৯ আবধাঢ়। ১২ শ্রাবণ; ২৬ শ্রাবণ ১৩৬৮ [ পুনমু রণ, 
সাতটি জৈনতীর্থ, জৈন ভবন, চৈত্র শুরু! অয়োদশী, বীয়াহ ২৪৯০/১৩৭*, 
পৃ. ৫৪ । | 

[স্থচিঃ সম্মেত শিখর, দেলওয়াড়া, শক্রঞয়, গিরনার, শ্রবণ যেলগোল, 
উদয়গিরি-ধগুগিরি, পাওয়াপুক্রী ]1 

কালিদাস নাগ, ভ'বরষল সিংহী, গণেশ লালওয়ানী, সম্পাদক- শ্রীপুহণ 
চাদ শ্তামন্থখা অভিনন্দন গ্রন্থ, কলিকাতা, প্রপুররণঠাদ শ্তামস্থখা অভিনন্দন 
সমিতি) ৪৮ ইতিয়ান মিরর স্রাট, ১ আগষ্ট ১৯৬১ [ ১৩৬৮ ], পু. [২১]+ 
৩৮+২৯৮+-৩২1-44. [ এই গ্রন্থের রচনা! অংশে পৃরণাদ শ্থামন্থথার লেখা 
৪৬টি বাংল! প্রবন্ধ সম্বলিত ]। 

বিমলাচয়ণ লাহা--ন্গ্রসিদ্ধ জৈনগুরু [ খষভদেব, পার্নাথ, নেষিনাথ ], 
প্রবন্ধমাল1, কলিকাতা, ভারতবিষ্ভাবিহার, ১৩৭০, পৃ. ৯০-১০৭। 

ধীরজলাল শাহ, শতাবধানী--ভগবান মহাবীর (এতিহাসিক জীবনরেখা), 
কলিকাতা, শ্রীট্জেন সভা, [ জুলাই ১৯৬৩1১৩৭০], পূ. ৩২। "[ অনুবাদকের 
নাম নেই ]1 

গণেশ লালওয়ানী_বাঙলায় জৈন ধর্ম, কলিকাতা, মুশিদাবাদ সঙ্ঘ, 
২১ সেপ্টেথর ১৯৬৩ ১৩৭০ ], তিন পৃষ্ঠা । 

প্রেমময় দাশগুপ্ত _'বিছ্িসার-খারবেল' ক্রযান্ছপঞজী ও হাতিগুল্ফা 
শিলালিপি তথ্যের জৈন ব্যাখ্যা, কলিকাতা, সাম্প্রতিক প্রকাশনী, গাঙ্গুলী- 
বাগান গভঃ কোরার্টার--১৯/৫৮, ২ নভেম্বর ১৯৬৩ [ ১৩৭০ 7, পৃ. ক-চ 
শ ৭৪ | 

[সুচিঃ সুচনা, বৌদ্ধ স্থতি, হাতিগুল্ষ! শিলালিপি তথা, জৈন স্তৃতি, 
পুরাণ স্থতি, বিদ্বিসার-খারবেল তারিখপপ্রী ]। 

সতারঞন বন্দোপাধ্যায়_-অকলঙ্ক [জৈন নৈয়ার়িক ], অজ, অনম্তনাথ, 
অনেকাস্তবাদ, অভয়দেবন্রি, উদয়প্রভ সরি, উমান্যামি-ন্যতি, ভারতবফোষ, 
গুথম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আশ্বিন ১৩+১, পৃ. ১১১৫১ ৪৯, 
৫€৬-৫৭) ৯২-৯৩) ৬১৯১ ৬৪৯। 


' জোর, ১৩৮২ ৬১ 


গণেশ লালওয়ানী---ভীর্থস্কর পরিচয়, দর্শক, ৩১ জ্াগষ্ট ১৯৬৫ [ ১৩৭২ ] 
নানা পৃষ্ঠাঙ্ক। রি 

গণেশ লালওয়ানী--[ জৈন লাহিত্যে ] উৎসব, দর্শক, ১৫ মার্চ, ১৯৬৬ 
[১৩৭৩ ]। [ পুনমুক্রণ) শ্রমণ, আশ্বিন, ১৩৮১, পৃ. ১৮৫-১৯০ 1 

অরুণ চৌধুরী-_বীয়ভূষে জৈন গ্রভাব, দর্শক ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ [ ১৩৭৩ ] 

গণেশ লালওয়ানী- জৈন ধর্ম, সয়াক--প্রাচীন জৈন জাতি, বাঙলার জৈন 
্রত্বতত্ব, জৈন ধর্মের পরিচয়, ভীর্ঘস্করগণের লাছনাদি পরিচয়, দর্শক, ১৫ 
এপ্রিল ১৯৬৬ [ ১৩৭৩ ]। 

হাইন্ৎস্‌ মোদে--জৈন শিল্পবিচার, দর্শক, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ [১৩৭৩ ]। 

গণেশ লালওয়ানী--উজৈনধর্ম ও বাংল! সাহিত্য, দর্শক ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ 
[ ১৩৭৩]। [ পুনমুগ্র্ণ, শ্রমণ, কাত্তিক ১৩৮১, পৃঃ ২১৩-২১৯ ]। 

সত্যরঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়--ধাষভদেব, কুন্দকুন্দাচার্ধ, ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, 
করিকাত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। 'জোষ্ঠ ১৩৭৩, পৃঃ ৭,৩৫৩ 1 

সত্যারঞন বন্দ্যোপাধ্যায়--গণধর, গোশ্বট, গোসাল মধ্খলিপুত্, 
ভারতকোষ, ওয় খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, পৌষ ১৩৭৪, 
পৃঃ ১৪৪-২১৫। 

ুধীন্রচন্্র ক্রবর্ভীঁ-_জৈন দর্শন, ভারতকোব, ওম খণ্ড পৃঃ ৫৪৮-৫৫২। 

গণেশ লালওয়ানী, জৈন মঙ্গির ও গুহা, দর্শক ১৫ জাহুয়ারী ১৯৬৮ 
[ ১৩৭৪ ]| 

গণেশ লালওয়ানী- সহরওয়ালী, দর্শক, ৩১ জানুয়ারী ১৯৬৮ [ ১৩৭৪ ]1 

গণেশ লালওয়ানী--জৈন উপাঙ্জে নাটাবিধি, দর্শক, ৩* জুন ১৯৬৮ 
[১৩৭৫ 11 

গণেশ লালওয়ানী--জৈন সাহিত্যে কলবৃক্ষ, বর্শক, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ 
[ ১৩৭৫ ]1 

গণেশ লালওয়ানী--জৈন রামায়ণ, শারদীয় শিখা, ১৩৭৫, পৃ. ১৭২৩। 
[ পুনমু'্রণ, শ্রষণ, পৌষ ১৩৮১, পৃ ২৭৩-২৭৭ ষাঘ ১৩৮১, পৃ. ৩১১-৩১৯ ]1 
 স্বাধচজর অধিকারী, সম্ধলক--টন শামনের দিগদর্শন, কলিকাতা, 
পয়ীঠাদ বোখয়া, *1২ দেদার দি, ১৯ এপ্রিল ১৪৭ [১৩৭৭], পৃ. ৫২] 


৬২ শ্রশ্মণ 


রাষগ্রলাদ মজুষদার__ব্ষদেশে জৈনপ্রভাব, প্রবাসী, মাঘ ১৩৭৭, পু. 
৪৩৬-৪ ৩৮ 1 

গণেশ লালওয়ানী-জৈন মন্দির, চিআ্াজদা, চৈত্র ৭৭-বৈশাখ ৭৮, 
পৃ. ১৪২০ | 

রামগ্রলাদ মজ্যদার--বজদেশে গুরুর ভূমিকায় জৈন দান, প্রবাপী, আষাঢ 
১৩৭৮ পৃ. ২৯৩-২৯৬। 

গণেশ লালওয়ানী--অতিমুক্ত, কলিকাতা, জৈন ভবন, ১৩ চৈত্র ১৩৭৮; 
পৃ. ১২২। 

[সুচি অতিমুক্ত ( কথাশিল্প আশ্বিন, ১৩৬৩), চিত্র ও সম্ভৃত 
( গল্পভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৭ ), চিলাতীপুত্র (এ মাঘ ১৩৫৭), কপিল ( এ শ্রাবণ 
১৩৫৮), আব্রককুমার (এ জাষ্ঠ ১৩৬১), সনৎকুমার ( কথাশিক্প, ফান্ন 
১৩৬১ ), মেতার্ধ (গ. ভা. আধাঢ় ১৩৫৮ ), থন্ত ও শালীভব্র (এ চৈত্র ১৩৫৭), 
প্রসন্নচন্্র (এ ফাল্গুন ১৩৫৮), উদ্দায়ী ( এ ফাল্গুন ১৩৬১ ), নাগিল। (এ ভান 
১৩৫৮ ), থাবরাচ্চ। পুত্র জন্ম ও মৃত্যু ]( এ জ্যেষ্ঠ ১৩৬৩ ), মল্পী ( এ বৈশাখ 
১৩৫৯ ), বাহুবলী ( এ ফাল্গুন ১৩৫৯ ), স্ুলভন্র ( এ ফাল্গুন ১৩৫৭ ), নন্দীলেন 
( কথাশিল্প, আশ্বিন ১৩৬৪ )। 

হরিশ চন্দ্র সরাক-_-শ্রুতীর্ঘহ্ছর গীতাবলী, ধানবাদ, কুমারদী-মোহোদা, 
প্রাচীন জৈন সরাক সমিতি, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ (২য় সংস্করণ ), পৃ. ৩০। 

পৃরণচাদ নাহার-_হত্তলিখিত গ্রন্থে চিত্রশিল্প, শ্রমণ, আঘাঢ ১৩৮০, 
পৃ. ৬২-৬৪। 

স্বধীপরকুমার নন্দী--স্যাদ্বাদ, ভারতকোষ, €ম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ, শ্রাবণ ১৩৮০, পৃ. ৫৯৬। 

কমল বন্দ্যোপাধ্যা-_-ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, ভোয়রলাল বোথরা, 
খাগড়া, মুশিদাবাদ, ২৬ কাতিক ১৩৮১, পৃ. ২৭। ভূমিকা, বিজয়সিংহ নাহার । 

পুরণটাদ শ্যামন্থখ!-ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্স, কলিকাতা, বিমলচাদ 
শ্যামন্থখা, পি-৯২ লেক রোড, কাতিক ১৩৮১, পৃ. ৭৬। ভূমিকা, স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যার়। [ জৈন ধর্মের পরিচয় ও জৈন ভীর্ঘন্কর মহাবীর এই ছুই গ্রন্থের 
কির়দংশ বজিত ও একলীরুত সংস্করণ ]। 


কোষ্ঠ, ১৩৮২ ৬৩ 


তারিখহীন প্রকাশর 


হরিহর শান্ত্রী-_জৈন দর্শন, কলিকাতা ভারতীয় জৈন সিদ্ধান্ত গ্রকাশিনী 
সংস্থা, প. ২৩ [ ভারতবর্ষ, ভান্র ১৩২৭ হইতে উদ্ধৃত ]। 

রষনীতৃষণ ভট্টাচার্য, অন্থবাদক-_দশবৈকালিক কুত্র, জয়পুর, পার্খনাথ জৈন 
লাইব্রেরী, পৃ- [১৮]4+১৮৪। বাঠিয়া সিরিজ নং ৬। [মূল ও বাংলা 
পদ্যান্থযাদ, সম্পূর্ণ নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ]। 


টি 5 রচনাগলি সম্বলক্কের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়ে 'ওঠেনি। সন্ধলক এজন্ব 
| ্‌ 


শজণ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


উ বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম । 


উ যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫* পয়সা । বাধিক গ্রাহক 
চাদ ৫.০০। 


গু শ্রমণ সংস্কতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
উ যোগাযোগের ঠিকান। £ 


জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার স্বীট, কলিকাত।-৭ 
ফোন : ৩৩-২৬৫৫ 


অথবা 


জৈন সৃচন] কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল সীট, কলিকাতা ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার গ্্রীট, 
কলিকাড়া-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ গ্রীট। 
করিকাতা-১২ থেকে যুবিত্। 
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৯*য শতাবী 


বঞ্জমান-মভাতরীলর 
[ জীবন চরিত ] 
[ পুর্বান্ছবুত্ি ] 


বঙ্ধমান শিষ্ত আনন্দ সেদিন ভিক্ষাচর্ধায় হালাহ্লার বাড়ীর লামনে দিয়ে 
বাচ্ছিলেন। দূর হতে তাকে দেখতে পেন গোশালক ভাক দিয়ে বললেন, 
শোনে! আনন্দ, তোমায় একট! কথ। বলি। 

আনন্দ সামনে গিয়ে প্াড়াতেই গোশালক বললেন, আনন্দ তোমায় একটি 
গল্প বলি শোন। সে অনেক কাল আগের কথা । একদল বণিক গকুড় গাড়ীতে 
মাল বোঝাই করে বিদেশে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিল। বনের মধ্যে দিয়ে বাবার 
সময় এক সময় তাদের পথ হারিকে গেল। তার! বন হতে মহাাবলে গিজে 
পড়ল। সেই মহাবনের যেন আর শেষ নেই। তারপর যহাবনে অনেক দিন 
ব্যতীত হুওয়ায় তাদের সঙ্গে যে খাবার জল ছিল সেই জলও ফুরিয়ে গেল। 
তখন তার! সেই মহাবনে জলের সন্ধান করতে লাগল। সন্ধান করতে করতে 
তার! এক নিম্ন ভূমিতে গিয়ে পড়ল। সেখানে জল ছিল না তবেচারটা 
জলার্্ বল্মীক ছিল। বম্মীক জলাত্রথাকায় জল পাওয়া যেতে পারে ভেবে 
তার! প্রথম বলীীক ভেঙে ফেলল। ভাঙতেই তার নীচে স্বচ্ছ জল পাওয়। 
গেল। সেই জল তার! আজলা ভক্মে পান করল ও লেই জলে তাদের জঙ- 
পাত্রগুলোও ভরে নিল। বণিকেয়া তখন ভাবতে লাগল বে প্রথষ বল্পীকে র 
নীচে বখন জল পাওয়! গেছে তখন অন্ত বল্মীকের নীচে না জানি কি পাওয়া 
যেতে পারে । তখন তার! দ্বিতীয় বল্ীক ভাঙতে গেল। বশিকদের যধ্যে 
হবুদ্ধি নাষে এক বণিক ছিল । নীষ্ঠ্স কিন্ত সেই লোতী বণিকদের নিরত্ত করবার 
জন্ত বলল, আমাদের কাজ যখন হয়ে গেছে তখন অন্ত বল্সীক ভাঙার কি 
প্রয়োজন? কিন্তু লোভী বণিকেন্তা ভার কথা শুনল না। দ্বিতীয় বন্সীকটিও 
ভেঙে ফেলল। বল্পীকটি ভাঙত্বেই ভার নীচে সোনা পাওয়া! গেল। 


শ্রমণ 


তখন তাদের লোভ রো! বেড়ে গেল। দ্বিতীয়টিতে যখন লোন! পাও! 
গেছে তখন তৃতীয়টিতে নিশ্চয়ই মণি-রত্ব পাওয়া যাবে । স্থবুদ্ধি আবাযো 
নিষেধ করল কিন্তু ভার কথা কেউ কানে নিল না। তৃতীয় বন্মীকটি ভাঙতেই 
সত্যি অণি-রত্ব বেরিয়ে এলে! । তখন ভার! চতুর্থ বন্মীকটি ভাঙতে গেল। 
ভাবল, এতে হীরে-পান্না পাওয়া! যাবে। স্থবুদ্ধি আবারো নিষেধ করল। 
বলল, অতি লোভ ভালে! নয়, যা পেয়েছ তাইতেই দন্তষ্ট থাক। কে 
জানে এ হতে হীয়ে-পারার পরিবর্তে বদি সাপ বেরিয়ে যায়! কিন্তু তার কথ। 
কে শুনবে? ভার কথা শুনলে কি ভারা সোনা ও মণি-ত্ব পেত? তাই 
তার! চতুর্থ বল্সীকটিও ভেঙে ফেলল। ভেঙে ফেলতেই সেই বন্দীক হতে 
দৃষ্টিবিষ সাপ বেরিয়ে এলো! ও লোভী বণিকদের ভগ্ম করে দিল। 

আনন্দ, এই উপম! তোমায় ধর্মাচারের জন্ত । তিনি ধর্মাচার্ষের যা পাবার 
ত। সবই পেয়েছেন। নিজেকে ভীর্ঘংকরও ঘোধিত করে দিয়েছেন । কিন্ত 
এতেও তার সন্তোষ নেই। কিন্তু সংসারে ভিনিই কি একমাত্র জিন, 
ভীর্থংকয় ও সর্বজ্ঞ? অন্য কেউ কি জিন, তীর্থংকর ও সর্বজ্ঞ হতে পারে না? 
তবে কেন তিনি আমার সম্বন্ধে যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন,। গোশালক 

ংখলীপুত্র, ভীর্থকর নয়। আনন্দ, তৃমি যাও। গিয়ে তোমার গুরুকে 

সাবধান কয়ে দাও যে আমি এখুনি আসছি ও তার অবস্থা ভূবুদ্ধি বণিকদের 
মতে! করছি। 

আনন্দের আর ভিক্ষাচর্যায় যাওয়! হল না। তাড়াতাড়ি বর্ঘমান যেখানে 
অবস্থান করছিলেন সেখানে ফিরে এলেন ও সমস্ত বিষয় তাকে নিষেদন করে 
বললেন, ভগবন্, গোশালক কি তপস্তেজে অন্যকে ভম্মীভূত করতে 
সমর্থ? ভম্মীভৃূত করা কি তার শক্তির অন্তর্গত? 

বর্ধষান বললেন, হা আনন্দ, গোশালক তেজোলেশ্ঠায় অন্যকে ভন্দমীভূত 
করতে সমর্থ, ভন্মীভূত কর। ভার শক্তির অন্তর্গত । কিন্ত তবুও সেই তেজো- 
লেশ্তায় ভীর্থকরকে ভন্বীভূত করা যায় নাঁ। যত তপোবল গোশালাফে 
আছে তার অনস্ত গুণ তপোবল নিগ্রন্থ শ্রষণে আছে। কিন্ত নিগ্র্থ 
শ্রষণ ক্ষমাশীল ধন, তীর! সেই তপোবলের ব্যবহার করেন না। যত 
তপোবল নিশ্রদ্থ শ্রষণে আছে ভাত অনন্ত তপোবল নিগ্রনথ স্থবির আছে। 


আবাড়, ১৩৮২ ৬০ 


কিন্তু স্বিয়ের। ক্ষমাশীল হন, লেই ভপোবলের বাবহার করেন না। যত. 
তপোবল নিগ্রন্থ স্থবিয়ে আছে ভার অনস্তগ্ুণ তপোবল নিগ্রন্থ ভীর্ঘংকরে 
আছে। কিন্তু নিগ্রন্থ তীর্ঘংকয়েরা ক্ষমাশীল হন, সেই তপোবলের 
বাবহার করেন না। আনন্দ, তুমি গৌতমাদি স্থবিরদের গিয়ে একথ! জানিয়ে 
দাও ঘে গোশালক এখন ক্রুদ্ধ ও দ্বেষভাব নিয়ে এখানে আসছে। ভাই সে 
যাই বলুক, যাই করুক, কেউ যেন তার প্রতিবাদ না করে। এমন কি কেউ 
ধেন তার সঙ্গে শান্তার্থেও প্রবৃত্ত ন! হয়। 
আনন্দ সেকথা তাড়াতাড়ি সবাইকে গিয়ে জানিয়ে দিল। 
কিন্তু সে ফিরে আসবার আগেই গোশালক আজীবিক শ্রযপদের ছারা 
পরিবৃত হয়ে বর্ধমান যেখানে বসেছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও 
তার দিকে চেয়ে বললেন, কাশ্ঠপ, তুমিভ খুব বলে বেড়াচ্ছ, আমি গোশালক 
খলীপুত্র, তোমার ধর্মশিত্য । কিন্তু কি অজ্ঞান! খমুগ্সন্‌, তুমি কি জান, 
তোমার ধর্মশিষ্য মংখলীপুত্র গোশালকের কবে মৃত্যু হয়েছে? শোনো 
কাশ্তপ, আমি তোমার শিষ্য মংখলীপুত্র গোশালক নই, আমি এক ভিন্ন 
আত্বা। গোশালকের শরীর উপনর্গ সহক্ষম দেখে ভাতে প্রবেশ করেছি 
মাত্র । আমি উদ্দায়ী কুগ্ডয়ান নামক ধর্ম প্রবর্তক। এই আমার সথম শরীর 
প্রবেশ। তুমি জিগোস করবে, আহি এভাবে অন্থের শবীরে প্রযেশ করি 
কেন? তার প্রত্যুত্তর আমানের ধর্মশাস্ত্ান্থসার়ে তোমায় দিচ্ছি । আমাদের 
ধ্মশান্ত্রে রয়েছে চৌরাসী লক্ষ যহাকল্পের পর সাত দিব্য সংঘুথিক ও সাত 
সংনিগর্ভক জীবন যাপন করে সাত শনীরাস্তর প্রবেশের ভিতর দিয়ে সমস্ত 
জীব যোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কাশ্তপ, আমি সাত দিব্য সাংযুখিক ও সাত 
সংনিগর্ভক জীবন যাপনের পর সপ্তম মনুষ্যভবে সাত শনীয়াস্তর গ্রহণ করেছি । 
সগ্চম মজ্য্ভবে- আমি উদারী কুণ্ডিয়ান হয়ে জন্মগ্রহণ করি। রাজগৃছের 
বাইরে মগ্ডিতকুক্ষি চৈত্ে আমি উদায়ী কুগ্ডিয়ানের শরীর পরিত্যাগ করে 
এণেয়কের শহীয়ে প্রবেশ কর্মি এবং সেই শয্মীরে বাইশ বছর বাস করি। 
উদ্দগুপুর নগরে চজ্জাবতরণ চৈত্যে আমি এপেয়কের শরীয় পরিত্যাগ করে 
মন্নযাষের শরীরে প্রবেশ করি ও সেই শন্ীয়ে একুশ বছর বাস করি। চম্পা 
নগরীয় অঙ্গমন্দিয় চৈত্যে মঞ্জরাষের শরীর পরিত্যাগ করে যালামত্ডিতের 


৭* শরণ 


শত্বীয়ে প্রবেশ করি ও সেই শরীরে কুড়ি বছর বাঁস করি। বারাণসীর কাষ 
অহাবনে মাল্যমণ্ডিতের শ্রন্নীর পাঁরত্যাগ করে গোছের শরীরে গ্রযেশ করি 
ও সেই শন্নীরে উনিশ বছর বাস করি। আলভিকার পত্তকালয় চৈত্যে 
যোহের শরীর পরিত্যাগ করে ভারদ্বাজের শরীঘ়ে প্রবেশ করি ও সেখানে 
আঠারে! বছর বাস করি। বৈশালীতে কোত্য়ায়ন চৈত্যে ভারদ্বাজের 
শরীর পরিত্যাগ করে গৌতমপুত্র অভু'নের শরীরে প্রবেশ করি ও সতেরো 
বছয় সেখানে বান করি। শ্রাবস্তীর হালাহলার় ভাগশালায় অভুনের শরীর 
পরিত্যাগ করে স্থির, দূঢ় ও কষ্টক্ষম গোশালকের শরীরে প্রবেশ করি। 
এই শরীরে ষোল বছর থাকবার পর আমি যোক্ষপদ লাভ করব। আর্য 
কাশ্ঠপ, এখন তুমি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ, আমি কে? তুমি যদিও 
আমাকে গোশালক বলে অভিহিত করছ তবু আমি বাহ্তবে গোশালক নই, 
গোশালকের শরীরধারী উদায়ী কুণ্ডিয়ান। 

গোশালক একটুখানি থামতেই বর্ধমান তার দিকে চেয়ে বললেন 
গোশালক, চোর যেমন নিজেকে গোপন করবার জন্ত অন্ত পরিচয় দেয়, 
নিজেকে তেমনি তুমিও অন্ত লোক বলে প্রমাণিত করতে চাইছ। কিন্তু 
মহ্ান্ছভব, এভাবে নিজেকে ভিন্ন আত্ম! বলে প্রমাণিত করা যায় না। এবং 
ভার জন্য তৃমি বৃথাই যিথ্যার আশ্রম্ন গ্রহণ করছ । তুষিই সেই মংখলী পুন 
গোশালক যে কিছুকাল আমার সঙ্গে ছিল। অর্ধ, তোমাতে এই যিথ্যাচয়ণ 
শোভা পায় না। 

গোশালক এতে বিনীত হওয়াত দূরের কথা, আরো! কুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 
রূঢ স্বরে বর্ধমানের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, শোন ধৃষ্ট কান্তপ, তোমার 
ধিনাশকাল এখন সমৃপস্থিত। তুমি এখন নই হতে বসেছ। মনে করো 
তুমি যেন পৃথিবীতে ফোনে! কালেই জন্মগ্রহণ করোনি। আবি তোমাকে 
মহজে অব্যাহতি দেব না। 

বর্ধমানের প্রতি এই কটুক্তি, এই হীন শব প্রয়োগ, বর্ধমান শিশ্ব 
লর্বান্থভৃতি সহা কন্বতে পারল না। মে গোশালকের কাছে গিয়ে বল, 
শোনে মহাজ্ভব গোশালক, বদি কেউ ধর্ম গ্রবক্তার কাছে ধর্ম প্রবচন গোনে 
সে তবে তাকে বন্দনা ও নমস্কার করে। আর ইনিত তোষার ধর্মগুরু | 


আনা, ১৩৮২ রন 


এর প্রতি এত হীন কট,কি! মহান্থতব, এ তোমা শোভ! পায় না। 
এ তোমার উচিত নয় । 

সর্বান্ুভূতির সেই হিতবাক্য গোশালকের ক্রোধান্সিতে ্বাহতির কাজ 
করল। শান্ত হবার পরিবর্তে তিনি আরো গ্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন ও সর্বান- 
ভূতির গুপর তেজোলেশ্টার প্রয়োগ করে বসলেন। সর্বানৃভূতি দেই তেজ- 
লেশ্তার গ্রচণ্ড জালায় দ্ধ হয়ে সেইখানেই মৃত্যুবরণ কর়ল। 

গোশালক তখন বর্ধমানকে আরে! কট,ক্তি করে বলতে লাগলেন, 
অক্ষম! অপারগ! কোথায় তোমার সেই শীতলেশ্তা, যে শীতলেস্তায় তুমি 
গোশালককে এক সময় রক্ষা করেছিলে? তুমি ভূয়ো তীর্৫ঘংকর ! জন- 
সাধারণকে বৃখাই তুমি প্রতারিত করছ। কই চুপ করে বসে রয়েছ কেন? 
অন্কতাপ হচ্ছে না নিজের শিশ্ককে এ ভাবে বিনষ্ট হতে দেখেও? ধিকৃ 
তোমাকে । 

শান্ত হও গোশালক, শাস্ত হও--বলে এগিয়ে এলো শ্রধণ হথনক্ষত্র | ভার 
ধর্মগুরুর অপমান সেও আর সহা করতে পারছিল না। সে গোোশালককে 
শান্ত করতে গেল। 

সহা হচ্ছে না বুঝি তোমার ধর্মগুরুর অপযান? আচ্ছা, তার জাল হতে 
তোমায়ও আমি মুক্তি দিচ্ছি বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন গোশালক। 
তারপর দেখতে দেখতে সর্বাহ্নভূতির মতো! সুনক্ষত্রও সেইখানে তেজলেশ্টার 
প্রচণ্ড জ্জালায় দ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। 

গোশালক তখন অত্ম পরিতৃপ্তির হানি হেসে বর্ধযানের দিকে চেয়ে 
বললেন, দেখলে কাশ্বপ, দেখলে জামার তপঃ-প্রভাব ! তোমায় দু ভু'জন 
শিশ্ত কিভাবে আমার তেজোলেশ্ঠায় মৃত্যুবরণ করল! এর পরও কি তুমি 
বলবে আমি মংখলীপুত্র গোশালক, আমি ভোষার শিশ্ত ? 

যা লত্য তা বলতেই হযে গোশালক ! তুমি নিজেই আমাকে তোষার 
ধর্মীচার্ধরূপে বরণ করেছিক্পে। আমি তোমাকে শ্বীকার করেছিলাম। 
তাই আমি তোমার ধর্মগুরু । গোশালক, তৃি এখন ক্রোধের আবেশে 


রয়েছে তাই বধার্থ বিষেচন! শক্তি হান্রিয়ে ফেলেছ। তুমি যা করেছ ভা 
গহিত, তা অনুচিত 
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তোমায় ছু'জন শিষ্যকে মৃত্যুত্য়ণ করতে দেখেও এখনো! তোমার দত 
গেল না কাশ্তপ ! আযি তোমার শিষ্য ? কখনো! না। আহি উদ্দায়ী কু্ডয়ান। 
চরম ভীর্ঘংকর।.."কাশ্ঠাপ, তুমি নিবীর্ঘ। যদি তোমার মধ্যে এতটুকু শক্তি 
ও মন্ুয্যত্ব থাকত তবে তৃমি এদের বাচাবার চেষ্টা করতে । না, উড! তোমার 
মধ্যে নেই''.ভবে চির জীবনের এই অছুশোচনার হাত হতে তোমাকেও 
আমি মুক্তি দেব। তোমার উপর আমি আমার তেজোলেশ্তার প্রম্নোগ 
করব, যদি ক্ষমতা থাকে তবে প্রতিরোধ কর। 

তীর্থংকর যেমন রক্ষাও করেন না তেমনি প্রতিরোধ করেন না, 
গোশালক। তবে তেজলেশ্তা ভীর্থংকরকে দ্ধ করে না। মেরুপর্বতে 
প্রতিহত বাতাসের মতে! ত। ফিরে যায় এবং যে তার প্রয়োগ করে 
ভার শরীরে প্রবেশ করে? তাকে দ্ধ করে। তোমার প্রযুক্ত তেজোলেশ্থা 
আমার এখান হতে প্রতিহত হয়ে তোমার কাছেই ফিরে গেছে। তার 
জ্বালায় তূমিই এখন দগ্ধ হচ্ছ। 

তার জালাম় সত্যি তখন দধ্ধ হচ্ছিলেন গোশালক কিন্তু সেকথা প্রকান্ড 
স্বীকার কর! তার পক্ষে স্ভব ছিল না। তাই তিনি জালায় পীড়িত হয়েও 
উদ্ভ্রান্তের মতো বলে উঠলেন, মিথ্যে কথা বলছ কাশ্থপ, আমার 
তেজোলেশ্ত। আমার শরীরে গ্রবেশ করেনি । তোমার শরীরেই প্রবেশ 
করেছে। এর প্রভাবে ছ'মাসের মধ্যে তুমি পিত ও দাহ জরে আক্রান্ত হয়ে 
ছন্মস্থ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। 

না গোশালক। ছ'মাসের মধ্যে পিত্ত ও দাহজর়ে আমার মৃত্যু হবে ন|। 
আমি এখনে! যোল বছর আরে! বেচে থাকব । আর তুমি তোমার নিজের 
তেজলেশ্টায় দগ্ধ হয়ে সাতদিনের মধ্যে ছন্যস্থ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে । 
গোশালক, তৃষি ভালো করোনি । এখনো লময় রয়েছে । পশ্চাত্তাপ করো, 
প্রতিক্রমণ করে! যাতে উর্ধগতি লাভ. করতে পার। 

তোমায় উপদেশ দিতে হবে না, কাশ্ঠপ। তুমি তোমার নিজেয় কথ! 
চিন্ত। কর, আমার কিসে ভাল হবে সে আমি নিজেই স্থির করে নেব। 

সে তে। ভাল কথা, বলে বর্ধমান একটু হাসলেন, তারপর নিজের শরণ 
সংঘের দিকে চেয়ে বললেন, এবায়ে তোষর়। ওয় সঙ্গে কথা বলতে পার, 
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ওর সঙ্গে বাদ-বিষাদ করতে পায় । গোশালকের তেজোলেশা! চিরকালের 
জন্ত বিনষ্ট হয়ে গেছে। 
কিন্তু আর কথ! বলবার ব| বাদ-বিবাদ করধার যতো! অবস্থা তখন 
গোশালকেন্র ছিল না। তেজোলেস্তার জালায় তায় সমণ্ড শরীর দগ্ধ হয়ে 
যাচ্ছিল। ভাই তার প্রয়োজন নেই, বলে তিনি সশিষ্য সেই স্থান পরিভাগ 
করে হালাহলার ভাগশালায় ফিরে গেলেন। 
[ ক্রমশঃ 


জৈনাগম ও জাতক বাণত 
চান্র প্রত্যেক্ত বুদ্ধ কথা 
শ্রী বি. এল. নাহটা। 
[ পূর্বাহবৃত্তি - 
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মালব দেশে সুদর্শন নাষে এক নগর ছিল। সেই নগরে মণিরথ নাষে 
এক রাজা রাজ্য করতেন। তাঁর ভাইয়ের নাষ ছিল যুগবানূু। যুগবানুর 
সত্রীর নাষ ছিল মদনরেখা ও পুত্রের নাম চন্দ্রযশ। 

যুগবাহছুর স্ত্রী মদনরেখা অসম্ভব রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। এক সময় 
ভাকে দেখে রাজ! মণিরথ তার দিকে আকৃষ্ট হন। মদনর়েখা তার প্রেষ 
প্রত্যাখ্যান করলে যণিরথ ভাবলেন যে তার ভাই যুগবাহু বেচে থাকতে মঙ্গন- 
রেখাকে পাওয়! ঘাবে না। তখন তিনি তাকে হত্যা করবার কথ! ভাবতে 
লাগলেন। 

কিছুদিন পরের কথা । মদনরেখ! তখন গর্ভবতী | তাকে নিযে যুগবাছ 
সেদিন নগর-প্রাস্তস্থিত উপবনে বেড়াতে গেলেন । রাত্রে প্রাসাথে প্রত্যাবর্তন 
না করে তারা সেখানেই কদলী গৃহে রয়ে গেলেন। মণিরথ ভাইকে হত্যার 
এই উত্তম সুযোগ দেখে একাকী কদলী গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও ভাইকে 
ডেকে প্রাসাদে ফিরে যেডে বললেন। যুগবাহু জাগরিত হয়ে জোষ্ঠ ভ্রাভাকে 
উপস্থিত দেখে যেই তাকে প্রণাম করতে যাবেন অমনি মণিরথ তার খড় দিয়ে 
তাকে হত্যা করলেন। 

মদনরেখা যণিরথের মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাই 
সেখাঞ্জে এক মৃহূর্ত অপেক্ষা নাকরে গভীর বনে প্রবেশ করলেন ও সমস্ত 
রাত পথ হেটে ভোরের দিকে এক সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। 
সেখানে প্রসব বেধনা। ওঠায় কদলী বৃক্ষের তলে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব 
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করলেন। পুআ্রকে পিতার নামাস্কিত কবচ পরিয়ে শরীর শুদ্ধির জন্ত যখন 
তিনি জলে নামলেন তখন এক জলহন্তী তাকে শুড়ে জড়িয়ে আকাশের দিকে 
ছুড়ে দিল। সেই সমর আকাশ পথ' দিয়ে এক যিষ্ভাধর কুমার তার সাধু 
পিতাকে বন্দন। করবার জন্য নন্দীশ্বর দ্বীপে যাচ্ছিলেন। তিনি মদনয়েখাকে 
শৃন্যে লুফে নিলেন ও তাকে বৈভাট্য পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি 
মদনরেখার কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখলেন কিন্ত মদনয়েখা তাকে তার 
পুত্রের কাছে পৌছে দিতে বললেন। বিদ্যাধর কুমার 'বললেন যে তোমার 
পুত্রক্ষে মিথিলার রাজ! পদ্মরথ নিয়ে গেছেন। তীর পুত্র না থাকায় তিনি 
তাকে পুব্রবৎ পালন করছেন। বিছ্যাধরর কুমার আবার বিবাহের প্রস্তাব 
করায় মদনরেখা বললেন যে আপনি আগে পিতার বন্দন। করে আমন, তারপর 
যা ছয় কর! বাবে। 

বিছ্ভাধর কুমার পিতার কাছে গিয়ে মদনরেখার সমস্ত কথা জানতে 
পারলেন। তীর জান চক্ষু উন্মীলিত হল। তিনি তখন ফিয়ে এসে মদন- 
ম্নেখার ফাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মাদনয়েখা! তখন সাধ্বীধর্ম গ্রহণ 
করলেন। 

মদনরেখার পুত্রের প্রভাবে শত্রু রাজারাও পন্মরথের কাছে নতি স্বীকার 
করতে লাগল। পন্মরথ তাই তার নাষ রাখলেন নমি। নমি বড়হলে 
পদ্মরথ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রব্রজ্য। গ্রহণ কয়লেন। 

ওদিকে যুগবাহুকে হত্যা করে মণিরথ রাজ! যখন রাজধানীতে ফিরে 
আসছিলেন তখন সর্প দংশনে তার মৃত্যু হল। মন্ত্রীরা তখন যুগবাহুর পুত্র 
চন্দরধশকে নিংহাসনে বলিয়ে মণিরথ ও যুগবাহর এক সঙ্গে অগ্নি সংস্কার 
করলেন। 

একবার রাজ। নমির শ্বেতহ্ত্বী উন্মত্ত হয়ে বিদ্ধ্যাচলের দিকে ছুটে গেল। 
লে যখন স্ুদর্শনপুরেয় পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তার খবর পেয়ে চতবশ 
অনেক পরিশ্রমে তাকে তার রাজধানীতে প্রবেশ করাল। 

নমির কাছে যখন এই সংবাদ পৌছল তখন নমি তাকে ফেরৎ দেস্ুর অন্ত 
চন্দ্রশের কাছে দৃত পাঠাল। চজ্জধশ হাতী ফে়ৎ দিতে অন্বীকার করলে 
নমি হথার্শনপুর আক্রমণ করল । 


খড প্র্ণণ 


যুদ্ধের খবর পেয়ে লাধবী মদনয়েখ! নমিয় কাছে গিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে 
যুদ্ধনা করবার জন্ত তাকে অনেক বোষালেন কিন্ত নষি তাঁর কথা একটিও 
কানে নিল না। তখন মদনরেখা চজ্জযশের কাছে গেলেন। মাকে দেখে 
চন্ত্রশ খুব খুসী হুল ও ছোট ভাইয়ের খবর পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে 
গেল। শুধু তাই নয়, সে তাকে নিজের য়াজ্য দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কয়ল। 

নমি ছুই রাজ্যের আধিপত্য লাভ কয়ে রাজ্য করতে লাগলেন। ভারপর 
এক সময় রোগাক্রান্ত হয়ে অনুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগ ছুরারোগা বলে 
চিকিৎসকেরা অভিমত বাক্ত করল। 

নমি আর কিছুতে শাস্তি পেতেন না, বা পেতেন লে কেবল চন্দন 
প্রলেপে। তাই তার জন্ত অস্তঃপুরিকার! চন্দন ঘষতে আরম করল। চন্দন 
ঘষবার সময় কঙ্কণের যে কণ কণ, আওয়াজ হচ্ছিল ভাতে যখন তার কষ্ট হতে 
লাগল তখন তার! হাতে এক একটী কন্কণ রেখে আর সব কষ্কণ খুলে ফেলল। 
কঙ্কণের আওয়াজ না হওয়ায় নমি ভাবলেন যে অস্তঃপৃরিকারা চন্দন ঘষ! 
বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি সে কথা জিজ্ঞাসা করলে মন্ত্রীরা বললেন, দেব, 
তা নয়। আপনার কষ্ট হচ্ছিল বলে তার! হাতে এক একটী কম্কণ রেখে 
বাকি কঙ্কণ খুলে ফেলেছে! তাই শব্ধ হচ্ছে না। 

নমি তখন ভাবতে লাগলেন, যেখানে অনেক সেখানেই দোষ, হি 
একা থাক] যায় তবে সেই ভালো। যদি তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন তবে প্রব্রজ্যা 
গ্রহণ করে একাকী বিচরণ করবেন । কিআশ্চর্য! সেদিন রাত্রেই তিনি 
ব্যাধিমুক্ত হলেন। পরদিন সকালে উঠেই নমি গ্রত্রজা। গ্রহণ করলেন। 


€ ৪) 
গান্ধার দেশে পুণ্ড বর্ধন নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে সিংহ্য়থ নাষে 
এক রাজ! ছিলেন। কোনে! সময়ে উত্তরাপথের এক রাজ! তাকে ছৃটী খোড়া 
উপহার পাঠান। এ ছুটা ঘোড়ার একটা ছিল বিপরীত শিক্ষাসম্পর ৷ রাজা 
বিপরীল্ঞ শিক্ষাসম্পর্র ঘোড়ায় নিজে ও অগ্টাতে রাছপুত্রকে বগিয়ে তাদের 
পরীক্ষ/ করবার জন্ত বার হলেন । 
রাজার ঘোড়া ভীন্বের যতো ছুটছিল ভাই তাকে ধীরে করবার জন্চ বাজ 
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রাশ টানতে লাগলেন। রাজ! বত রাশ টানেন ঘোড়া তত জোরে ছোটে। 
এভাবে ছুটতে ছুটতে ঘোড়! তাকে তার রাজ্যের সীমা অতিক্রম কয়ে এক 
গভীর বনে নিয়ে এল | রাজ! যখন রাশ টেনে ভাকে কিছুতেই খামাতে 
পারলেন না তখন ররাস্ত হয়ে রাশ ছেডে দিলেন। রাজা রাশ ছাড়তেই 
ঘোড়াও দাড়িয়ে পড়ল। ঘোড়াটীকে যে বিপরীত শিক্ষ দেওয়। হয়েছে রাজ 
তখন তা বুঝতে পারলেন। 

রাজ! তখন ঘোড়াটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে বন ফল খেয়ে স্ষুন্িবৃত্তি করলেন 
ও তারপর রাজের জন্ত আশ্রন্ন খুজতে গিয়ে সামনেন্ন পাহাড়ে এক সাতষহল! 
প্রনাদ দেখতে পেলেন। তিনি সেই প্রাসাদে উপস্থিত হলে এক কন্তা তাকে 
সাদয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। রাজ! পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কল্তাটি বলল 
যে আগে আপনি আমায় বিবাহ করুন পরে পরিচয় দেব। রাজা তার রূপে 
মু হয়েছিলেন তাই গান্বর্ব মতে তাকে বিবাহ করে নিলেন। 

বিবাহের পর পেই কন্। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল যে ক্ষিতি গ্রতিষ্ঠ- 
পুরে জিতশক্র নামে এক রাজ! ছিলেন। তিনি এক সময় তার রাজধানীতে এক 
বিরাট চিত্রলভ! নির্মাণ করান। সেই চিত্র সভ| চিত্রিত করবার জন্য তিনি 
শিল্পী নিয়োগ করেন ও ভাগের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দেন। সেই শিল্পীদের 
মধ্যে এক বৃদ্ধ শিল্পী ছিল যার নাম ছিল চিত্রাঙ্দ। চিআরাঙগদের পুত্র সন্তান 
ছিল না। তাই তার কাজে সাহায্য করবারও কেউ ছিল না। 

সেই বৃদ্ধ শিল্পীর কপকমঞ্জজী নামে এক মেয়ে ছিল। সে প্রতিদিন তার 
খাবার নিয়ে চিত্রপভায় যেত। একদিন সে খন খাবার নিছ্ধে চিত্রসভায় 
যাচ্ছিল তখন সামনে হতে এক ঘোড়সোয়ারকে জোরে ঘোড়। ছুঁটিয়ে আসতে 
দেখল। পথ সক্ীর্দ হওয়া কোনোমতে আত্মরক্ষা করে সে চিত্রভায় 
গিয়ে উপস্থিত হল। তার বাবা বতক্ষণ খাবার খাচ্ছিলেন ততক্ষণ সে বসে 
বসে মাটিতে মযুরের পালক আকল। তার পালক আকাও শেষ হুল কি 
রাজাও সহস! সেই চিত্রলভ! দেখতে এলেন। চিত্র দেখতে দেখতে মাটিতে 
মযুযের পালক দেখে তিনি তা তৃলে নিতে গেলেন। ভাতে তার স্ঙলে 
আঘাত লাগল। ] 

সেই যেয়েচী তখন হেলে উঠল ও বলল মুখক্নপী পালছ্ষের এতক্ষণ তিন পায়। 


৭৮ শ্রমণ 
ছিল এখন চার পায়! পূর্ণ হল। রাজ! সেকথা শুনে তার অর্থ ভিজ্ঞাসা 
করলেন । মেয়েটা তখন বলল আজ আমি যখন বাবার জন্ত খাবার নিয়ে 
আসছিলাম জখন এক ঘোড়সোয়ারকে জোরে ঘোড়া! ছুটিয়ে আসতে দেখলাষ। 
রাজপথ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলে ব্যবহার করে। তাই রাজপথে জোরে ঘোড়। 
ছোটান মুখের কাজ। তাই সে মৃখদধপী পালক্কের প্রথম পায়া। দ্বিতীয় 
পানা এই নগরের রাজ! । আমার পিত। বৃদ্ধ ও পুত্রহীন। তবুও তার শক্তি 
ও সামর্থ্য পরিজ্ঞাত ন| হয়ে তিনি অন্তের সমান কাজ তাকে ভাগ করে 
দিয়েছেন। সে কাজ*করা তীর পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয় পায়া আমার 
পিতা। আমি নিয়ত সময়ে তার খাবার নিয়ে আসি। অথচ তিনি আমি 
আসার পর সানার্দি করতে যান । তাতে খাবার ঠাণ্ডা হয়। তিনি আমার 
আসার আগেই ন্গানাদি শেষ করে রাখতে পারেন। আর চতুর্থ পায় আপনি । 
কারণ যেখানে মমুরের পালক আসবার সম্ভাবনা নেই আর যদ্দি এসেও থাকে 
ভবে বাতালে নড়বে চড়বে, সেকথা বিবেচন। না করেই ত1 মাটি হতে তুলতে 


গেলেন। 
তার প্রত্াত্তর শুনে তার ম্পষ্টবাদিতা, বুদ্ধি ও বাকচাতুর্ষে রাজা মুখ হলেন 


ও তাকে বিবাহ করে নিলেন। 

সেই কন্ঠ! মৃত্ার পর দৃঢ়শক্তি রাজার ঘরে কণকমালা৷ হয়ে জন্মগ্রহণ 
করল ও তার পিতা আকাশচারী দেবতা হয়ে। কণকমালা বড় হলে এক 
বি্যাধর তাকে অপহরণ করে এই প্রাসাদে বন্দী করে রাখে। সেই সময় 
তার পিতা প্রকট হন ও তার কার সঙ্গে বিবাহ হবে জিজ্ঞাসা কয়ায় তিনি 
বলেন যে, তার পূর্ব জন্মের স্বামী জিতশক্র এখন সিংহরথ হয়ে জন্মগ্রহণ 
করছেন। তিনি ঘোড়ায় করে এখানে আসবেন। তার সঙ্গে তোষার 
বিবাহ হবে। 

কণকমাল! একথ|। বললে রাজার! পুর্ব জন্মের শ্বাতি যনে পড়ে গেল। 
তিনি তখন কণকমালার সঙ্গে সেখানে কিছুকাল বান করলেন। তারপর 
নিজের রাত্যে ফিরে গেলেও প্রায়ই এখানে এসে বাস করতে লাগলেন। 
তিনি প্রায়ই পাহাড়ে বাল করতেন বলে তাঁর নাষ হল নগগতি। 

নগগতি একদিন নগর ভ্রমণে বার হলেন। পথে আম গাছে মঞজয়ী ধরে 
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থাকতে দেখে তার একটী অগ্ররী ভেঙে নিলেন। তীকে ষপ্তযী ভেঙে নিতে 
দেখে তার অন্কুচর ও দালদালীদের সকলে এক একটা মঞ্জরী ভেঙে নিল। 
শেষে পন্ভব, পাত, কচি ভাল পর্যন্ত ছিড়ে ফেলল। ফেরার পথে রাজা 
সেই গাছের হৃত্ববন্থা দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ও কারণ অবগত 
হয়ে বিচার করতে লাগলেন যে লক্ষ্মী কত চঞ্চলা। 
জে! চুয় অকৃখং স্থমণাভিরাষং 
সমংজরীপল্লব পুপফ চিত্বং। 
রিন্ধিং অরিদ্ধিং লমুপেহিয়াণং 
গংধার রায়! বি সমেক্খ ধন্মং ॥ 

যে আমগাছ পত্র, পুষ্প, পল্লব ও মধ্ররীযুক্ত ছিল তাকে সমৃদ্ধিহীন দেখে 
গান্ধার-রাজ প্রত্রজ্যা গ্রহণ করলেন। 

এই চার প্রত্যেক বুদ্ধ বিচরণ করতে করতে একবার ক্ষিতিপ্রতিটপুরে 
গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে এক বক্ষায়তন ছিল ধাতে প্রবেশের চারটী 
দয়জা ছিল। পুবের দরজা দিয়ে ক়কণ্ড, সেই যক্ষায়তনে প্রবেশ করলেন। 
সেই বক্ষায়তনের প্রতিমার মুখ পৃবদিকে ছিল। তারপর ছুণ্মুহ দক্ষিণের 
দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন । তখন ক্ষ দক্ষিণ দিকে একটা নৃতনমুখবার 
করল। এভাবে পরপর নমি ও নগগতি বখন পশ্চিম ও উত্তরের দরজ। 
দিয়ে হক্ষায়তনে প্রবেশ করলেন তখন বক্ষও পর্ন পর পশ্চিম ও উত্তর দিকে 
মুখ বার করল। এভাবে সে চতুমৃখি হয়ে গেল। 

করকণ্ড রাজ্য বৈভবাদি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করলেও হাতে চুলকানির 
জন্য একটা কাষ্ঠশলাক] নিজের কাছে রাখতেন। তাই দেখে ছুম্মুছ বললেন, 
হে মুনি, আপনি ঘখন রাজ্যাদি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেছেন তখন এই 
কাষ্ঠশলাক1 কেন রেখেছেন ? 

জয়! রজজং চ রট্ঠং চ পুরং অংতউরং তহু!। 
সবব মেয়ং পরিচ্চজ্জ লংচয়ং কিং করেলসিমং ॥ 

করকণ্ড, কিছু প্রতুত্তয় দেবার পূর্বেই নমি ছুন্মুছকে উদ্দেশ করে বললেন, 
ছে মুনি, আপনি বখন রাজ্যাি পরিত্যাগ করেছেন তখন আপনি কেন 
অন্যের দোষ দেখছেন? 


৮০ | শ্রধণ 


নগগতি তখন বললেন, হে মূনি, মুদ্ধির জন্ত যখন লব কিছু ত্যগ 
করেছেন তখন মুক্তির প্রযত্ধ করুন, অগ্ঠেয় দোষ দেখবেন না। 

করকণ্ড তখন বললেন, মৃক্তিকাষী মুনির যদি ফোন আঁটি থাকে আর 
যদি ত! কেউ দেখিয়ে দেয় ওবে তা নিন্দনীয় নয়। দোষ দর্শন তখনি নিন্দলীয় 
যখন তা ঈর্ধ্যা জন্ত | 

সকলে তখন করকগ্ডর কথ৷ স্বীকার করে নিলেন ও পূর্ববৎ পৃথক পৃথক 
ভাবে বিচরণ করতে লাগলেন। 

যদিও এই চার প্রত্যেক বুদ্ধের জন্ম, গ্রব্রজ্যা ও মুক্তিলাভের স্থান স্বতন্ত্র 
তবে এই তিনটা ঘটন। প্রত্যেকের জীবনে একই সময়ে সংঘটিত হয়। 


দিগন্ধর সাহিত্যে চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথা 

দিগন্ধর সাহিত্যে চার প্রত্যেক বুদ্ধের কেবল করকওুপ় জীবন চরিজ্রই 
পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে মুনি কণকামর রচিত করকও্‌-চরিউ-ই লব 
চাইতে বেশী গ্রাচীন। গ্রন্থটী একাদশ শতকে অপভ্রংশ ভাবায় রচিত 
হয়। ভাঃ হীরালাল জৈন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কারঞা হতে ত| কিছুদিন 
পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে । গ্রন্থে বণিত বিষয়ের সঙ্গে শ্বেতাত্বর ও বৌদ্ধ 
সাহিত্যে প্রাপ্ত বর্ণনার সামান্ত মিল আছে তবে অনেক অন্ত ঘটন! ও অবাস্তর 
কথ! ও কাহিনী দিয়ে গ্রন্থটীকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে দধিবাহনের 
নাম ঘাড়ীবাহন ও তিনি মালীর গৃহে পালিত! কৌশাম্ীয় রাজকন্ত! পদ্মা- 
বডীকে বিবাহ করেন। পক্মাফতী গর্ভবতী হলে দোহদ পৃর্তির জন্ত হাতীর 
পিঠে চড়ে বন ভ্রমণে যান ও হাতী কর্তৃক আহত হয়ে মালীর ঘরে আশ্রয় 
নেন। শ্মশানে পুত্র প্রসব কঘুলে মাতঙ্গ নামক বিষ্যাভ্রষ্ট বিদ্ভাধর তাকে 
পালন করেন। হাতে চুলকানি থাকবার জন্ত ভার নাম হয় করকও। 
যৌবনে তিনি দস্তীপুরের রাজ! হন ও গিরনারের রাজকন্যা! মদনাবলীকে 
বিধাহ কয়েন। 

একবার চম্পানগরের দূত তার কাছে বালে ও তাকে চম্পানরেশ 
ঘাড়ীবাহনেয় আধিপত্য স্বীকার করতে বলে? করকণ্, দ্ধ হয়ে চম্পা 
আক্রষণ করলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। শেষে পয্মাবতী এসে পিভাপুজের যিলন 
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করিয়ে দেন। মিলনের পর ঘাড়ীবাহন চম্পা রাজাও করকুণডকে দিয়ে 
প্রত্রজা। গ্রহণ করেন। 

রাজ্য বিঘ্যারের জন্ত করফওু ভ্রাধিড় দেশ জয় কয়তে যান। পথে 
তেরাপুরের রাজ! শিব তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আলেন ও তাকে পাহাড়ের 
গুহা মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পার্খনাখের গ্রতিষা! দর্শন কয়ান। সেখানে এক 
বিদ্যাধর সেই প্রাচীন প্রতিমার ইতিবৃত্ত বিবৃত করে। সেই ইতিবৃত্ব শুনে 
করকণ্ড সেখানে আরো! ছুটী গুহ! মন্দির নির্মাপ করিয়ে দেন। এরপর 
সেই বিদ্যাধয় হাতী হয়ে করবওুর দ্ত্রী মদনাবলীকে হরণ কয়ে। 

করকণ্ড তখন মদনাবলীর সন্ধানে নিংহল দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন ও 
সেখানকার রাজকন্ত! রতিষেগার পাণি গ্রহণ করেন। জলপথে বখন তিনি 
প্রত্তাবর্তন করছেন তখন এক ভীমকায় মৎস্য তার নৌকে। আক্রষণ করে। 
করকণু তাকে হত্যা করে যখন আবার নৌকায় উঠতে যাষেন তখন এক 
বিদ্যাধরী তার রূপে আকুষ্ট হয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে যায়। তাকে বিবাহ 
করে করকণ্ড, রতিবেগার্র কাছে আবার ফিয়ে এলেন। চোল ও পাণ্ডা- 
রাজকে পরাজিত করে তিনি নিজেয় অভিলাষ পুর্ণ করলেন। ফেবরবার 
পথে তিনি আবার তেরাপুরে এলেন। সেখানে যদনাবলীকে তিনি 
তিনি ফিরে পেলেন। 

করকণ্ড, তারপর চম্পানগরে অবস্থান করে রাজা পরিচালন! কণ্ীত 
লাগলেন । কালান্তরে শীলমুখা মূনিয় কাছে নিজের পূর্ব জাত হয়ে 
পুত্রকে রাজ্য দিয়ে মুনি ধর্ম অবলম্বন করলেন । ঘোর তপশ্চর্যায় সেই জন্মেই 
তিনি মুক্কিলাত করলেন। 

কণকাষয় রচিত এই জীবন চরিত্রে নয়টী অবান্তর গল্প আছে। ড্রাবিড় 
দেশ জয়ের কখাও এই গ্রন্থের বিশেষত্ব ঘা বৌদ্ধ বা শ্বেতান্বয় সাহিত্যে পাওয়া 
যায় না। অন্তান্ত বিষয় মোটামুটি মেলে | দিগন্ধর সাহিত্যে যে গুহাষন্দির 
নির্াধের কথা আছে তেত্রাপুরে আজো তা বিদ্যমান । সেখানে ভগবান 
পার্থনাথের শ্রাচীন গ্রতিমাও র়য়েছে। 
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শ্বেতাম্বর সাহিত্য 

শ্বেতান্বর পরম্পরায় চার প্রত্যেক বুদ্ধ সম্ব্ধীয় সাহিত্য প্রচুর পাওয়া যায়। 
মূল উত্তরাধ্যয়ন স্ত্রে ত কেবল তাদের নাম ও স্থানের নাম রয়েছে। কিন্ত 
এর সব চাইতে প্রাচীন টীকা! যা জিনদাস গণি মহতয়ের চুণিতে পাওয়া যায় 
তা' থুষ্টীয় অষ্টম শতকের | উত্তরাধ্ায়ন স্থত্রের নবম নমি অধ্যয়নের টিপ্ননীতে 
চার প্রত্যেক বুদ্ধ যে যেকারণে প্রতিবৃদ্ধ হন সেই কারণ সম্বলিত গাথা ও 
তার বিবেচন পাওয়া! যায়। কল্পন্থত্রের পর যে জৈন আগমের সব চাইতে বেশী 
টীকা রচিত হয়েছে ত৷ উত্তরাধায়ন। সেই সব টীকাতেও চার প্রত্যেক বৃদ্ধ 
কথা লিপিবন্ধ। কোনো কোনে টীকায় প্রারুতে পঞ্ভ ছন্দে সবিস্তার এদের 
জীবন বৃত্তাস্ত দেওয়! হয়েছে । কোনো! কোনে টীকায় জীবন চরিত্র গগ্ভপহ্যময় 
ও সংস্কৃতে। স্বতন্ত্র ভাবেও অনেক প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র পাওয়া যায়। তার 
কয়েকটা এখানে উল্লেখ কয়ছি। 

(১) প্রাকৃত প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র চন্দ্র গচ্ছীয় শিবগ্রভ শিত্ত তিলক দ্বার! 
রচিত। শ্লোক সংখ্য। ৬***। এই গ্রন্থের গ্রতিলিপি বরোদা, পুনা, ছানী 
প্রভৃতি স্থানের জ্ঞান ভাগ্তারে রক্ষিত রয়েছে । 

(২) সংস্কৃত যহাকাব্যে প্রত্যেক বৃদ্ধ চরিত্র খরতর গচ্ছীয় শ্রীজিনেশ্বর 
সরি শিষ্য লক্ষ্মীতিলক হবার! ১৩১১ সন্বতে রচিত । গ্রন্থটী ১৭ সর্গে বিভক্ত । 
এর প্রাচীনতম প্রতিলিপি জৈসলমীরের বৃহৎ জ্ঞান ভাগ্ডারে রক্ষিত । 
সেখানে গ্রন্থের রচয়িত! ও লিপিকারের প্রশস্তি বিস্তাপ্নিত ভাবে দেওয়া 
হয়েছে। 

(৩) প্রতোক বৃদ্ধ চরিত্র-খরতর গচ্ছাধিরাজ শ্রাজিনবর্ধন সুরি রচিত । 
এই গ্রন্থের চারিটী প্রকাশ মাত্রই .পাওয়া যায়ঃ বেখানে নমির চরিত্র পর্যস্তই 
বর্ণিত হয়েছে । একথ! আজ বল! শক্ত, যে গ্রন্থকার গ্রন্থট পূর্ণ করে যেতে 
পারেন নি না ত| বিনষ্ট হয়ে গেছে । আমি আয়ে ছুটী হস্ত লিখিত প্রতিলিপি 
দেখি। সেখানেও নমি চরিত্র পর্বস্তই পাওয়া যায়। এছুটার প্রথমটা 
বারাখসীয় রামঘাট জৈন মন্দির স্থিত আচার্য হীরাচন্দনুরী জ্ঞান ভাণ্তারের। 
সময় ষোড়শ শতাবী। দ্বিতীয়টি ভাগ্ারকার ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটাট, পুনায়। 
জিনবর্ধন সরি রচিত প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র গ্রস্থাকারে হীরালাল হংসরাজ বায় 


আধা, ১৩৮২ ৮৬ 


জাষ নগর হতে গ্রকাশিতও হয়েছে। তবে সেখানে চয়িতার নাম দেওয়া 
হ্য়নি। 

লোক ভাবায় মহাকবি সময-হু্দর আমির প্রত্যেক বৃদ্ধ চৌপাই পাওয়া 
যায়। এ ছাড়। অনেক অনামা লেখকের কৃতিও পাওয়া যায়। 

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের তুলনাত্বক অধ্যয়ন একাস্ত প্রয়োজন। : এবিষয়ে 
খুব বেশী কাজ আজো! হয়নি। যেমন আগেই বলেছি এমন অনেক শষ 
রয়েছে তায় অর্থ ও ভাব পরম্পরা! এবং এমন অনেক বিষয় রয়েছে বার আশয় 
বোঝধার ও ভারতীয় লোক গাথার অঙ্ুপন্ধানের জন্ত এই ছুই সাহিত্যের 
তুলনাত্মক আলোচনা শিক্ষা গ্রদই নয়) একান্ত আবশ্ক | 


সন্হাত্তীত রজেছ্ছিজেল 


বাজা অন্বন্ধীর 


পাথেয় না নিয়ে 

যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 
ক্ষধাম তৃষ্ণা কাতর হয়ে 
পথে সে যেষন কষ্ট পায়, 


ধর্মাচরণ না করে 

যে পরলোক বযাত্র! করে 

আঘধি ও ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে 
পথে সেও তেমনি কষ্ট পায়। 


পাথেয় নিয়ে 

যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর ন। হযে 
পথে সে যেমন স্থতী হয়, 


ধর্মাচরণ করে 

যে পরলোক বযাত্র। করে 
সামান্ত কর্মাবশেষ থাকে বলে 
পথে সেও তেষনি সুখী হুয়। 


ক্রোধ, মান, মায় গু লোভ 

এ চারটি কযাম় 

যাপাপবৃদ্ধিকরে; 

আত্মহিতেচ্ছ এদের পরিহার করবে। 


আষাঢ়, ১৩৮২ 


৮৪ 


ক্রোধ প্রীতিকে নষ্ট করে, 
যান বিনয়কে, 

মায়! মৈত্রীকে নষ্ট করে, 
লোভ সযন্ত কিছুকে । 


উপশমের দার! ক্রোধ জয় কর, 
মুতার দ্বার মান, 

সরলতার দ্বারা মায় জয় কর, 
সম্তোষের দ্বারা লোভ। 


ক্রোধ, মান, মায়! ও লোস্ত 
এই চায়টি কষায় 

যা আত্মাকে যলিন করে; 
এদের পরিজ্ঞাত হয়ে 
অর্ৎ ও মহবির। 

পাপ কর্ণ করেন ন! 

ব। অন্তকে পাপ কর্মে 
নিযুক্ত কয়েন না । 


অনিগ্রিহীত ক্রোধ ও মান 
ও প্রবন্ধমান মায়া ও লোভ 
সেই যলিন কষায় 

য1 পুনর্জন্স রূপ বৃক্ষের 

যূল সিন করে। 


ভগবন্‌, 
ক্রোধ বিজয়ে সেকি লাভ কয়ে? 
ক্রোধ বিজয়ে দে ক্ষান্তি লাভ করে, 


৮৬ 


ক্রোধ বর্ধক নৃতন কর্মের আগমন হয় না 
ও পুর্ব বন্ধ ক্রোধ কর্মের ক্ষ হুয়। 


ভগবন্‌, 

মান বিজয়ে সেকি লাভ কয়ে? 

যান বিজয়ে লে মৃত! লাভ করে, 

মান বর্ধক নৃতন কর্মের আগষন হয় ন 
ও পূর্ব বন্ধ মান কর্মের ক্ষয় হুয়। 


ভগবন্, 

ঘায়া বিজছ্ধে সেকিলাভ করে? 

মায় বিজয়ে সে সয়লতা লাভ করে, 
মায়। বর্ধক নৃতন কর্মের আগমন হয় না 
ও পুর্ব বন্ধ মায় কর্মের ক্ষয় হুয়। 


ভগবন্‌, 

লোভ বিজয়ে সেকি লাভ করে? 
লোভ বিজয়ে সে সন্তোষ লাভ করে, 
লোভ বর্ধক নৃতন কর্ষের আগমন হয় ন! 
ও পুর্ব বন্ধ লোভ কর্মের ক্ষয় হুয়। 


বাধা সম্বন্ধীয় 

কাম পরিহার সত্যিই কঠিন, 

যার! অধীর তাদের পক্ষে 

সম্ভব নয় কখনে| | 

কিন্ত বার! ধার 

তারা পারেন বণিকদের মতো 

এই সংলার় সমুদ্র অতিক্রম করতে । 


আঘাঢ, ১৩৮২ 


এই দেহই নৌকো, 
আর তৃষি নাবিক, 
এই সংপায়ই সমুন্র 
যা.মহবির। অতিক্রমণ করেন। 


একথা বোঝ, আর কেনই বা বুঝবে না? 
পরে বোধিলাভ করব, ত1 হয় ন|। 

যে দিন গত হয়-সেদিন ফেরে না, 

আর পরজন্মে যে মানুষ হয়েই জন্মাবে 
তারি বা নিশ্চয়তা কী? 


জগতে শত্রু ব৷ মিত্র 

সকলের গ্রতি সমভাব রাখ! সহজ নয়, 
সহজ নয় আজীবন 

জীবহৃত্য! হতে বিরত থাক। 


সহজ নয় 

ভুলেও মিথা। কথা না বল, 
সহজ নয় 

প্রিয় ও সত্য কথা বলা। 


সহজ নয় 

। কাম ভোগের পর 
কাম ভোগ হতে বিরত থাকা 
ও সংঘম পালন কর1। 


সহজ নয় 
পরিগ্রহময় সংসারে 
সন্তোষ লাভ করে পরিতুষ্ট থাকা, 


৮৭ 


শ্রমণ 


কারণ সমস্ত পৃথিবী আধিপতযও 
কাউকে পরিতুষ্ করতে পারে ন!। 


তবু আমি শুনেছি 
এবং জেনেছি--. 
বন্ধন হতে মৃক্তিলাভ 
সে তোষার ইচ্ছাধীন। 
[ ক্রমশ: 


একটি শিশির বিন্দু 


পাকবিড়য়ার পদ্মপ্রত্ত মৃত্তির সামনে দাড়িয়ে আমার রবীন্দ্রনাথের লেই 
কবিতার কথা মনে হচ্ছিল 
বছ দিন ধরে বছু ক্রোশ দূরে 
বহু ব্যয় করি বছু দেশ ঘুরে 
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা 
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু, 
দেখ! হয় নাই চক্ষু যেলিয়া 
ঘর হতে শুধু ছুই পা ফেলিয়া 
একটি ধানের শিষের উপরে 
একটি শিশির বিচ্ছু 
সতাই তাই । আমরা সিহ্ধাচলে বাই কি মাউণ্ট মবুতে, গির্ণার কি 
রণকপুন্ে কিন্ত ঘরের কাছের পাকৃবিড়রায় ক'জন আমি? বোধ হয়সে 
ঘরের কাছে বলেই । 
ঘুরে বেড়াচ্ছিলাষ তখন বিষুপুর, বাকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে জন 
পুরাকীতির ধ্বংসাবশেষ দেখে । দেখে এসেছি ধারাপত, বন্থুলারা, হাড়- 
যাসরা, পরেশনাথ, অদ্থিকানগর । কিন্ত আজ যা দেখছি-_-পক্সপ্রত্ের মুখে 
লাগ। একটুখানি হাঁলি__সে হাসির তুলন। হয় ন1। 
কি আছে সেই হাসিতে? প্রেম, করুণা, দয়া, বৈরাগ্য, নিস্পৃহতা-_ 
না, এর কোনো একটী বললে কিছুই বল! হয় না। যে সেই হাসি দেখেছে, 
সেই বুঝবে এন হ্ৃদয়-হুর|! হাসি আর সে কখনে! দেখে নি, যে হাসি পাখি 
জগতের সমস্ত স্ুত্রতায় উর্ধে নিয়ে গিয়ে ষান্ষের মনকে মুক্তি দেয় মহাকাশের 
নিঃসীমতায়, যেখানে সে অঙছ্ছতব কয়ে আনন্দের সেই অজশ্র প্রবাহ, যে 
গ্রধাহে চঞ্চল বিশ্বের পরষাণু, যেখানে পাধিব জগতের বোধ থাকে না, সব 
কিছু হাল্গিয়ে ঘা, এক হয়ে যায়। 


55 শরণ 


আশ্চর্য হয়ে ভাবি কি করে শিল্পী ফুটিয়ে ভূলেছিল সেই হাসি? কোন 
ধ্যানের গভীরতার় ডুবে গিয়ে সে পেয়েছিল এই হাসির ভ্ভোতন। ?--ব। 
আমাকে এমন মুগ্ধ করেছে। দেখেছি আবুর শিল্পীর কাজ। বিস্ময়ে হতবাক 
হয়েছি। পদ্মের পাপড়ি পাথরের বলে মনে হয় নি। কাছে গিয়ে দেখতে 
গিয়ে মুখ সরিয়ে নিয়েছি ; ভয় হয়েছে পাছে নিঃশ্বাসের উফ্ণতায় ত। শুকিয়ে 
যায়। এত সুপ্্, এত পজীব! নর্তকীদের লীলারিত দেহ ভঙ্গী জাগিয়ে 
দিয়েছে এক মাদকতা, মনে হয়েছে এই বুঝি মুখর হয়ে উঠবে সভাষণ্ডপ 
নৃত্যের ভালে তালে দেযাজনাদের চঞ্চল পদ পাতে । বঝষ বম করে বেজে 
উঠবে হার, কেয়ুর, মেখল।, মণি বলয় । যণি বলয় এতো! আলতো হয়ে লেগে 
রয়েছে যে ভয় হয়েছে এই বুঝি খুলে পড়ে যাবে । কিন্তু না, সেই সব কিছুকে 
হার ষানিয়ে গেছে কায়োৎসর্গে দাড়ানে। পন্মপ্রভের্র ঠোঁটে লাগ! একটুখানি 
হাসি, ধানের শিষের ওপরের টলটল কর! শিশির বিন্দুর মতোই য| উজ্জ্বল, 
| পবিত্র, স্বর্গায় মাধুরীতে ঘা! অভিসিঞ্চিত। 

কতক্ষণ ধরে দেখেছি নেই হাপি মনে নেই। তারপর এসে বসেছি 
পুকুর ধারে ভাঙ্গা মিঁড়ির ধাপে। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ। বিলমিল 
করছে বনবাদাড়, ধানের ক্ষেত। চার পাশে অজমত্র লোকজন। আজ মেলা, 
তাই মানুষের ভীড়। চৈত্র মাসে এখানে মেলা হয়। আনস-পাশের গ্রাম 
হতে মাস্ধব আসে। পন্পপ্রভ ভৈরব রূপে পুজা পায়। তাই আজ পদ্মগ্রতের 
গলায় শ্বেত করবীর যাল! হুলছে, ললাটে রক্ত চন্দনেয় ছোপ । আগে এখানে 
বলি হত, এখন অবস্তা আর হুয় না। 

মাইল তিন পথ হেঁটে এসেছি পাকৃবিড়য়ায় আসতে । কাক ঢালা পথ, 
ভাঙাচোরা । লব খানে পথ নেই। তাই হেঁটে এসেছি ধান ক্ষেতেয় মধ্যে 
দিয়ে, সর আলেযর় ওপর দিয়ে, পুরুলিঘ্া৷ পুচ বাস রূটের ধারে যাস হতে 
নেষে। বড় বাজার হতে এর দূরদ্ব মাত্র কুড়ি মাইল। এ কলকাতার 
বড়বাজার নয়, পুরুলিয়ার বড়ভৃষ পরগণার বড়বাজার়, কানিংহাম যাকে 
হিউ-এন্-সাঙ উদ্ত সাফ! প্রদেশের রাক্ষধানী বলে অভিহিত করেছেন। 
হয়তো! ভাই] কারণ আজ সাফা বা পুরুণিমার তেষন ভৌগলিক গুরুত্ব না 
থাকলেও এককালে যে ছিল তা বলাযায়। কারণ বিহায় হতে টুড়িস্ায় 
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যেতে হলে পুরুলিয়া হয়েই ঘেতে হত। কে চ্জানে কলিঙ্গ-রাজ খারবেলর 
বিজয় বাহিনী মগধ হতে ফিরিয়ে আনা কলিজ জিনকে নিয়ে এই পথে 
উড়িস্তায় প্রত্যাবর্তন করেছিল কিনা! কে জানে আজ যেখানে আমি বসে 
আছি, সেখানে রাত্রি যাপনের জন্ত খারবেলর স্বন্ধাবার পড়েছিল কিন1! 
হয়ত সেই স্বদ্ধাবায়ে বিনিভ্র রজনীতে খারবেলর মনে এখানে জিন মৃতি 
প্রতিষ্ঠার কথা উদ্দিত হয়েছিল। হয়ত ভারি পরিণাম রূপে এখানে জিন 
মন্দির ও মঠ স্থাপিত হয়েছিল । 

পাক্বিড়রার প্রাচীন ইতিহাস আমাদের জান! নেই। জানবার উপায়ও 
নেই । জানবার উপায় নেই কাশিক-পঞ্চ-ভূপনিকায়ক নিগ্র্থ-শ্রমণাচার্ধ 
গুছনন্দি কখনে! এখানে এসেছিলেন কিনা? তবে একথা অধিসংবাদিত সত্য 
যে পাকবিড়র! থুচীয় ৯-১* শতক অবধি জৈনদের এক বিরাট পিঠস্থান রূপে 
সর্বত্র খ্যাত ছিল। সে কথ! বেগলার-এর বিবরণ পড়লেই বোবা যায়। 
তাছাড়া চোখেও দেখছি ই'্টপাথরের একাধিক ভাজ! মন্দিরের ভিত, একটি 
প্রকোষ্ঠে সংগ্রহ করা গ্রত্বতাত্বিক শিল্পকীতি ; তীর্ঘংকর সম্বলিত চৈত্য, 
চৌমৃখ মৃত্তি, বর্ধমান মহাবীয়, তীর্থংকরের পিতামাতা, সর্বোপরি ৭॥ ফুট দীর্ঘ 
পল্মগ্রতের কায়োৎসর্গ মৃতি। অনেক কিছু বিনষ্ট হয়ে গেছে। যে সিড়ির 
ধাপে পা দিয়ে বসে আছি সেই সিড়ি জৈন মন্দিয়ের ভগ্নাবশেষ দিয়ে তৈরী 
হয়েছে । আসে পাশেও দেখছি ছড়িয়ে আছে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । 
কালের অযোঘ পরিণাষ হতে এদের কী সংগৃহীত করে রক্ষা কর যায় না? 
বাউলাদেশের জৈন সমাজেরও কী এ বিষয়ে কোনো কর্তব্য নেই? 

আর একবার পদ্নপ্রভের মৃতির সামনে গিয়ে দাড়ালাম | হঠাৎ চোখের 
সামনে ভেসে উঠল এক ছবি। থৃঠ্ীয় »ম শতক । শিল্পী একমনে বসে খুট 
খুট করে কাজ করছেন আর চেয়ে চেয়ে দেখছেন প্রতিমার মুখের দিকে । 
দিনের পর দিন রাতের পর রাত এক অদৃশ্ত আনন্দে কাপছে তার দেহষন 
যেষন বাতালের মুখে ঝরঝর করে কাপে বটগাছের পাতাগুলো । তারপর 
এক সময্ন মৃতি শেষ হল। শিল্পী ছেনি ও হাতুড়ি ফেলে উঠে দীড়ালেন। 
তারপর? তারপর একবার পদ্ম গপ্রভের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর 
কোথায় চলে গেলেন কেউ জানে না। 


সমব্লাদিতা কথ। 


[ কথাপসার় ] 
হরিভত্্র শ্রী 
[ বৈশাখ ১৩৮২ সংখ্যা হতে ] 


গুণসেন ধতই এই সব জালঙজঞ্জাল হতে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা 
করছিল ততই সে আরো৷ তাতে জড়িয়ে পড়ছিল । ওদিকে নৈমিত্তিকের! 
বলতে আরম করল, মহারাজ, এই মুহূর্তই শুভ মূহূর্ত। এই মুহূর্তে বদি যুদ্ধ 
যাত্রা করা যায় তবে জয় অবশ্থস্ভাবী । 

এর মধ্যে অস্তঃপুর হতে এক পরিচারিক1 এসে ভার কানে কানে কি ষেন 
যলল। গুণসেন প্রত্যৃত্তরে শুধু এইটুকুই বলল, চল, আমি এখুনি আসছি। 

হয়ত নগরে যে আতঙ্ক পরিব্যা্ত হয়েছে, তার হাওয়া অস্তঃপুরেও এসে 
লেগে থাকবে । এবং এই ধরণের যুদ্ধে বাদের সব চাইতে বেশী ভয় পাবার 
থাকে তার! হল অস্তঃপুরিকার!। কারণ বিজেত শক্রর হাতে তাদের লাঞ্ছনাই 
সব চাইতে বেশী হয়ে থাকে । 

জ্যোতিযিরা বলছিল, মহারাজ, আর এক পলও বিলম্ব কয়া উচিত নয়। 
মূহূর্ত প্রায় অতীত হয়ে এসেছে । যাত্রা না করলেও অস্তঃপুরে যাবায় আগে 
অন্ততঃ রণছুন্ুভী বাজাবার আদেশ দিয়ে যান--তা হলেও হযে। 

গুণসেনের এতে কোনে! আপতি ছিল না। তাই সে রণছন্দুভী বাজাবার 
আদেশ দিয়ে অন্ত:পুরে গেল। ও 

অস্তঃপুরে তার একটু সময় লাগল। কারণ প্রথমতঃ, মহায়াণী অন্থস্থ 
ছিলেন, তারপর আদন্ন-প্রপব।। তাই তীকে সাস্বন! দিতে একটু সময় লাগল । 

হ্বিতীয়তঃ, সৈম্ত ও সেনাপতির প্রস্তত হছে নেওয়া ও নৈষিত্িকষের 
ভাড়াছড়োর জন্য সেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হতে গেল। ঠিক সেই লমর 
অপ্লিশর্দার কথা তার আবার মনে পড়ল। 

গুণসেনের পাশেই তার দেহরক্ষী দাড়িয়ে ছিল। সে তাকে ডেকে বলল, 
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বাইয়ে গিয়ে দেখে এসো ত, দরজায় যদি কোনে! তপন্বী ধলাড়িয়ে থাকেন তবে 
তাঁকে সযাদয়ে এখানে নিয়ে এসে! । 

দেহরক্ষী তপন্থীফে চিনত নাঁ। রাজদ্বায়েত ওমন শত শত হাজার 
হাজার তপন্থী, ভিক্ষু ও প্রার্থা এসে দাড়িয়ে থাকে । ভার মধ্য অগ্রিশর্মাকে 
সে কী করে চিনে নেবে? 

কিন্ত সে কিছুপ্রশ্ধ করধার আগেই গুপসেন তার মনের কথা বুঝে নিল। 
তাই পর মুহূর্তেই সে আবার বলে উঠল, এক এক মাস উপবাস করা, শীশকায়, 
বিরূপ আকৃতি কোনে! আশ্রমবাসী যদি দরজায় দাড়িয়ে থাকেন তবে তাকে 
সমাদরে এখানে নিয়ে এসো । 

দেহরক্ষী এবারে যেন কিছুটা বুঝতে পারল। তাই সে দৌড়ে বাইরে 
গেল। প্রধান তোরণে সে রকম কাউকে সে দেখতে পেল না। তখন 
জিজ্ঞাসাবাদ করায় জানতে পারল যে সেই ধরণের তপস্থী ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা 
করে একটু আগেই এখান হতে চলে গেছেন। 

দেহরক্ষী সেই কথাই গণসেনকে এসে নিবেদন করল | 

চলে গেছেন ?1--গুণসেনেয় মাথার ভেতর যেন কেষন করে উঠল । মনে 
হল তার পায়ের তলার যাটি যেন সরেবাচ্ছে। সে আর কিছুই বলতে 
পায়ল না। দ্নেহ্রক্ষীর শেষ ছুটী কথারই পুনরাবৃত্তি করল। কিস্তসেই 
ছুটী কথায় তার অস্তয় বেদন| যেন মূর্ত হয়ে উঠল। 

অগ্তিশর্মার কথ! মলে ম্লাখা ও এতো! সাবধানতা সত্বেও ছিভীয় যাসের 
উপবাসের পর তাকে আবার অনাহারে ফিরে যেতে হল! গুণসেন তাই 
আর এক যৃহূর্ত সেখানে অপেক্ষ। নাকরে এবং প্রায় 'এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে 
এলে! ও একজন পরিচারককে ডেফে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত তার অশ্বকে 
সেখানে নিয়ে আসতে বলল। তারপর কাউকে কিছু না বলে সেই অশ্বে 
আয়োহণ করে যে পথ আশ্রমপন্গের দিকে গেছে সেই দিকে তার অশ্বকে 
ছুটিয়ে দিল । র 

অগ্রিশর্ধ। তখনো নগয়ের সীমা অতিক্রম করেনি যখন গুণমেন তার কাছে 
গিয়ে পৌছুল। সেখানে পৌছেই লে অশ্ব হতে নেমে ভার সামনে গিদধ 
দাড়াল ও বলল, দীর্ঘ তপন্বী। আমায় ক্ষমা! করুন। আজ সকাল হৃত্বে 
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আপনার আসবারই প্রতীক্ষা! করছিলাম কিন্তু সহস! যুদ্ধের সংবাদ আলা 
আমাকে একটু অসতর্ক করে দিয়েছিল। আর ঠিক সেই মূহূর্তে আপনি 
সেখানে গিয়ে ফিরে এসেছেন । আপনি নগরের সীম! অতিক্রম করেন নি। 
আমায় বিনম্র অনুয়োধ আপনি আবার ফিয়ে চলুন । | 

বসস্তপুরের মান্য এমন দৃশ্ঠ কবে দেখেছে! একদিকে বৈভব ও এইন্বধের 
প্রতীক গুণপেন করজোড় ও মাথা নীচু করে দাড়িয়ে রয়েছে, অন্ত দিকে 
অস্থিসার শীর্ণদেহ এক তপস্বী। ভোগ ও দীনত। যেন মুখোমুখি ঈাড়িয়ে। 
দীনতার প্রতীক তপন্বীর কাছে বৈভব ও এশ্বর্ষের প্রত্ভীক গুণসেন কি ধেন 
প্রার্থনা করছে। 

গুণসেনের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে অগ্রিশর্মা ক্ষীণ কঠে মাত্র এইটুকুই বলল, 
আমার প্রতিজা আহি ভঙ্গ করতে পারি ন|। 

গুণসেনও যে সে কথা না জানত তা নয়, ভবুষদি কোনে! উপায়, কোনে! 
পথ বার কর যায় যাতে অগ্নিশর্না আহার গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু 
গুণসেনের বারবার আগ্রহেও কোনো ফল হল না। কারণ তপস্যাই যার 
জীবন, তপন্যাই যাকে খ্যাতি দিয়েছে, সেই তপস্তামূলক গ্রতিজ্ঞার গৌরব 
সে কখনে পরিত্যাগ করতে পারে ন1। 

অগ্রিশর্মার এই দৃঢ়তা ও তপস্যার প্রতি অনন্য শ্রদ্ধায় গুণলেনেয় হৃদয় 
্রবিত হয়ে গেল। [নজের অসাবধানতার জন্ত পশ্চাত্তাপ করবার সময় 
অবশ্থ তার ছিল ন। তবে সে রাজপথে ন দাড়িয়ে যদি এই সময় রাজ প্রাসাদে 
থাকত তবে হয়ত চোখের জলে তার প! দুটো ভিজিয়ে দিত। 

অগ্নিশর্মা আর ফিরে যাবে না! সে সন্বদ্ধে যখন আর কোনে! সন্দেহই রইল 
না তখন সে বাশ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আবার বলল, আমার দুর্ভাগা ছু" ছ'বার় আমার 
প্রাসাদে আপনার পায়ের ধূল1 পড়া সত্বেও আপনাকে আমি আহার ভিক্ষা 
দিতে পারিনি। তাই আবার আপনাকে অন্থরোধ করবার আবার সাল 
হয়না । তবে এই মাসের উপবাসের শেষে বদি আপনি আমার প্রালাদে 
আসেন তবেই আমার ছুর্ভাগোর অস্ত হয়েছে সে কথ! আমি যনে করব । 

অগ্নিশর্মা সরল ভাবেই সেই প্রার্থনা! স্বীকার ফয়ে নিল । 


আধাঢ, ১৩৮২ | ৫ 
॥৮॥ ? 


তৃতীয় যাস অগ্রিশর্মার পক্ষে অনি পরীক্ষার চাইতেও আরে! বেশী কষ্টকর 
ছিল | ভেতরের হাড় পর্যস্ত শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল। আশ্রমবাসীরা 
ত তার জীবনের আশা পর্যস্ত পরিত্যাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তনা জানি 
কোন অৃশথ শ্রদ্ধায় সেই বঞ্ধাবাতেও তার জীবন দীপ নিবু নিবু করেও নিভল 
না। 

আশ্রমবাসীদের ইচ্ছা! গুণসেন্রে আগ্রহকে উপেক্ষা করে অরিশর্মা তৃতীয় 
মাসের উপবাস অস্ভে অন্ত কোনো খান হতে তার আহার্য সংগ্রহ করুক। 
কিন্তু উগ্র তপন্বীর নিশ্চয়ও ত আবার তেমনি উগ্র হয়ে থাকে । তাই এর 
পরেও গুণসেনের ওখান হতে আহার গ্রহণ করবার সক্কল্প সে পরিত্যাগ 
করতে পারল না। তাছাড়। গুণসেনকে সেকথা দিয়েছে-_সেকথা তাকে 
রাখতেই হবে এও তার দৃঢ় নিশ্চয় ছিল। 

গুণসেনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা যে অকৃত্রিম সে বিষয়ে অগ্নিশর্মার নিজের মনেও 
কোন সন্দেহ ছিল না। যুদ্ধেযাবার আগে ঘোড়ায় চড়ে সে যখন তার সঙ্গে 
দেখ করতে এল তখন তার প্রার্থনায় আত্মমীনি যে ভাবে পরিষ্ফুট হয়ে উঠে- 
ছিল__ভ| সে নিজের চোখেই দেখেছে । তাই প্রথমের গুণসেন যতই কৌতুক 
প্রিয় হোক, ব্তই তাকে ছুঃংখ দিয়ে থাকুক, এখন সে সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়ে 
গেছে। শাসক গুণসেন এক খতন মানুষ | 

[ ক্রমশঃ 


শুমণ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


ভউ বৈশাখ মাস হতে ব্য আরভ। 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কুষপক্ষে এক বছরের জন্ত গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫* পয়লা । বাধিক গ্রাহক 
চাদ! ৫.**। 


গ শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
উ যোগাযোগের ঠিকান! ঃ 
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মণ্ডপের ছাদ, বিমলবসই মনির 
দিল্ওয়াড়! 


বর্ধমান-অহ্াতরীব্র 
[ জীবন চরিত ] 
[ পূর্বানুবৃত্ি ] 


গোশ্বালক হালাহলার ভাগুশালায় ফিরে গেলেন কিন্তু তার সম্পর্কে 
বর্ধমানের কথাই সত্যি হল। গোশালক দাহজরে আক্রান্ত হনে সাত দিনের 
দিন হালাহলার ভাগুশালায় শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। 

গোশালক প্রযুক্ত তেজোলেশ্টা বর্ধমানের তাৎকালিক কোনে ক্ষতি 
না করলেও পরে তার প্রভাবে তার দেছ পিত্তজ্রে আক্রান্ত হল। 

বদ্ধষান তখন মেটিগ্ন গ্রামে অবস্থান করছিলেন এবং সেই ঘটনারও 
ছ' মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবু তাকে দুর্বল ও ক্ষীণ হতে দেখে 
গ্রামবাপীর। নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে লাগল : বর্ধমান দুর্বল 
হয়ে পড়েছেন। তার সম্পর্কে গোশালকের ভবিস্বহ্ধাণী যেন না সত্যি 
হয়ে যায়। 

সালকো্ঠক চৈতোর কাছে মালুকাকচ্ছে ধ্যান করতে করতে বর্ধমান শিশ্ত 
নিংহ সেই কথা শুনল। (সই কথা তার কানে যেতে তার ধ্যানভঙ্গ হুল। 
পে ভাবতে লাগল, তবে কি সত্যি ভগবান বর্ধমান সম্বন্ধে গোশালকের 
ভবিষান্থাণী সভা হবে? তাহলে লোকে কি বলবে? 

তখন নিংহ সেখানে আর থাকতে পারলনা । সেখান হতে বেরিষে 
বর্ধমানের কাছে বাবার জন্ত কচ্ছের মধ্যভাগ দিয়ে মেঢ়িয় গ্রামের দিকে 
এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বেশীদূর সে যেতে পারল না। আবেগ ও 
দুশ্চিন্তায় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ৪4 পথের মাবধানে 
দাড়িয়ে কাদতে লাগল। 

ফেঢ়ি় গ্রাষে বপে বর্ধমান সিংহের মনোভাব জানতে পারজেন। ভিনি 
তখন শ্রমণদের লন্বোধন করে বললেন, আনৃশ্মন, শ্রমষণ লিংহ আমার ব্যাধির 


১৩৪ * শ্রহণ 


জন্য দুশ্চি্তাগ্রস্ত হয়ে মালুকাকচ্ছে দাড়িয়ে দাড়িয়ে কাদছে। তোমরা 
যাও ও তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। 

শ্রমণেরা তখন সিংহের কাছে গেল। বলল, সিংহ তোমায় দেবার্য 
ডাকছেন। 

সিংহ তখন শ্রমণদের সঙ্গে সালকোষ্ঠক চৈত্যে বর্ধমান যেখানে অবস্থান 
করছিলেন সেখানে এল ও তাকে প্রদক্ষিণা ও বন্দন। করে তার সামনে দীড়াল। 

বর্ধমান তখন সন্সেহ সুন্মিত হাসি হেসে বললেন, সিংহ, তুমি আমার 
ভাবী অনিষ্ট চিন্তা করে কেদে ফেলেছিলে? 

সিংহ বলল, ই! ভগবন্। আজ বখন ছ'মাস পূর্ণ হতে চলেছে তখন 
গোশালকের কথ! মনে করে আমি ব্যাকুল হযে পড়েছিলাম । 

বর্ধমান বললেন, সিংহ, এ বিষয়ে তোমার কোনে! চিন্তা কর! উচিত নয়। 
এখনে! আমি সাড়ে পনেরো! বছয় এই সংসারে স্থখে বিচরণ করব। 

আপনার কথ! যেন সত্যি হয়!- আবেগে সিংহ বলে উঠল। তবে 
আপনাকে রোগগ্রন্ত দেখলে আমাদের কষ্ট হয়। আপনার এই ব্যাধি দূর 
করবার কি কোনে! উপায় নেই? 

বর্ধমান বললেন, কেন থাকবে না। বৎস, তোমার যদি তাই ইচ্ছ। তবে 
মেটিয়গ্রামে গাথাপত্বী রেবতীর কাছে বাও। সে কুমড়ো ও বাতাবি নেবু 
দিয়ে ছুটো ওযুধ তৈরী করেছে তার প্রথমটি আমার জন্ত, হিতীয়টি অন্ত 
প্রয়োজনে । প্রথমটির আমার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়টি আমার রোগ 
নিৰৃত্তির জন্ যথেষ্ট । তৃষি তা নিয়ে এস। 

সিংহ বর্ধমানের আজ্ঞ। পেয়ে সানন্দে গাথাপত্বী রেধতীর ঘয়ে গিয়ে 
উপস্থিত হুল। শ্রযণকে তার ঘরে আসতে দেখে রেবতী এগিয়ে গিয়ে 
অভ্যর্থনা করে তাকে ভেতরে নিয়ে এল। বলল, ভগবন্‌, কি প্রয়োজনে 
আজ আপনি আমার এখানে এসেছেন? আদেশ করুন। 

লিংহ বলল, সল্লাবিকে, তুমি যে ছুটো ওষুধ তৈরী করেছ তার যেটি 
গগবানের জন্য সেটি নয়, অন্ুটি যা তুমি অন্ত প্রয়োজনে করেছ তা আমি 
নিতে এলেছি। 

রেবতী আশ্চর্যান্িত হয়ে বলল, মূনি, আপনি সেকথ! কি কয়ে জানতে 
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পারলেন যে আমার এখানে অমুক অমুক ওযুধ আছে এবং তা অমুক অমুক 
প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে? 


লিংহ বলল, শ্রাবিকে, আমার ধর্মাচার্ধ বর্ধমান আমায় সে কথা বলে 
দিলেন । ] 

সে কথা শুনে রেবতীর খুব আনন্দ হল। সে ঘরের ভেতর গিয়ে বাতাবী 
নেবুর তৈরী ওষুধ এনে শ্রষণের পাত্রে ঢেলে দিল। 

সিংহ নেই ওষুধ নিয়ে এসে বর্ধমানের হাতে তুলে দিল। সেই ওষুধ খেয়ে 
বর্দমান ধীয়ে ধীরে রোগমৃক্ত হলেন। 

বর্ধমানের রোগ সে কি রেবতীকে সম্মান দেবার জন্ত? রেবতী এই 
দানের জন্য জৈন সাহিত্যে অমর হয়ে রইল। 

ব্রাহ্মণকুণগুপুরের বুশাল চৈত্যে যখন বর্ধমান অবস্থান করছিলেন তখন 
তার শিষ্য ও জামাত| জমালি তার পাচশ' জন শিষ্য নিয়ে পৃথক হয়ে বিচরণ 
করতে আরম্ভ করেছিলেন । সেভাবে বিচরণ করতে করতে তিনি একবার 
শ্রাবন্তী এলেন ও সেখানে তিন্দুকোগ্ঠানে অবস্থান করলেন। 

তিন্দুকোন্ভানে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। 

জমালি তখন ডাক দিয়ে তার এক শিষ্যকে তার জন্ত শধ্যা গ্রস্তত করতে 
বললেন। 

খানিকবাদে তিনি আবার জিজ্ঞাস করলেন, শষ্য কি প্রস্তুত হয়ে গেছে? 

শিশ্য প্রত্যুত্তর দিল, ই! ভগবন্‌। 

জমালি উঠে এসে দেখেন শব্য1 তখনো পৃর্ণ রূপে বিছোনে! হয় নি। 

জমালির দাড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, ওর 
পিদ্ধান্ত 'করেমাণে কডে'র | কিন্তু দেখছি সে সিদ্ধান্তের কোনো অর্থ নেই। 

গর অর্থাৎ বর্ধমানের | 

'করেমাণে কডে'র অর্থ হল যেকাজ করা আরম হয়ে যায় তা কৃত বলেই 
ধরে নিতে হুষে। 

জমালি এয় বিরোধ করে বললেন-_ক্রিয়া! যখন সম্পন়্ হয়ে যায় তখনি কৃত 
বল! উচিত, তার আগে নয়। 


জমালির় পাচশ'জন শিস্তের কেউ তা স্বীকার করল, কেউ করল না। 
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ভার! যলল নিশ্চয় নয়ে ক্রিয়াকাল ও নিষ্ঠাকাল অভির। এব ভাৎপর্য ক্রিয়া 
কালে যদি কার্ধ না হয় তবে নিবৃত্তির পরে কিকরেকার্যহবে? তাই 
বর্ধমানের উক্তি তর্ক সঙ্গত । 
যার! বিরোধ করল তার! জমালির সঙ্গ পরিত্যাগ করে বধ্ধমানেয় কাছে 
ফিরে গেল। 
জমালি সুস্থ হয়ে শ্রাবন্তী পরিত্যাগ করলেন কিন্তু তার নৃতন মতবাদ 
পরিত্যাগ করলেন না। সেই মতবাদ নানাস্থানে প্রচার করতে করতে বর্ধমান 
চম্পায় যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন । জমালি 
বর্ধমানের সামনে খানিক দূরে দাড়িয়ে বললেন, দেবাসুপ্রিয়, আপনার অনেক 
শিঙ্কা যেমন ছন্মন্থ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি কিন্তু আমায় তা ভাববেন 
না। আমি কেবলী হয়ে বিহার করছি। 
জমালির মুখে আত্মশ্লাঘাকর সেই উক্তি শুনে বর্ধমানের প্রথম ও প্রধান 
শিল্ত গৌতম জমালিকে সম্বোধন করে বললেন, জমালি, কেবল জ্ঞান ও 
দর্ণনকে তুমি কি ভেবে রেখেছ? সেসেইজ্যোতি যালোক ও অলোকে 
পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়, সমুদ্র নদী পর্বত কিছুতেই যা ব্যাহত হয় না। মহানুভব, 
যার মধ্যে সেই দিবা জ্যোতির প্রাছুর্ভাব হয় সেই আত্মা! কখনো 
গোপন থাকে না। কিন্তু এ নিয়ে অধিক কথ! বলেকি লাভ? আমি 
তোমায় ছুটি প্রশ্ন করছি তুমি তার প্রতুাণ্তর দাও। লোক শাশ্বত না 
অশাশ্বত? জীব শাশ্বত না অশাশ্বত? 
জমালি এর প্রতাৃতর দিতে পারলেন না। চুপ কয়ে দাড়িয়ে রইলেন। 
বর্ধমান তখন তাকে সম্বোধন করে বললেন, জমালি, আমার এষন 
অনেক শিয় রম্নেছে যায় ছন্স্থ হয়েও এর উত্তর দিতে পারে কিন্ত তার। 
কফেবলী হবার দাবী করে না। দেবান্ুপ্রিয়, কেবল জ্ঞান এমন কোনো বন্ধ 
নয় যার অস্তিত্ব যোঝাবার জন্ত কেবলীকে নিজের মুখে লে কথ! বলতে হয়। 
জমালি, লোক শাশ্বত কারণ তা অনন্তকাল পূর্বেও ছিল, এখনো আছে 
এবং ভবিষ্যতেও অনস্তকাল থাকবে। 
অন্য অপেক্ষায় লোক অশাশ্বত। কাল রূপে উৎসপিণী চলে ধায়, 
অবসিণী আসে, অবসর্ণিণী চলে যায় উৎসর্পিণী আসে। এভাষে অন্ত 
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ধে লোকাত্ক ভ্রবা রয়েছে তাতে অথব! ভার অবয়বে পর্যায়ে পরিবর্তন 
হতে থাকে, তাই লোক অশান্ত । 

এভাবে জীব শাশ্বত আবার অশাশ্বতও | শাশ্বত কারণ ত৷ ভ্রিকালবর্তাঁ, 
আশাশ্বত কারণ পর্যায়রপে তা নিত্য পরিবর্তনশীল । অনেক পর্যায়ের 
উৎপাদ ও বায়ের অপেক্ষায় জীব অশাশ্বত। 

এভাবে বর্ধমান জমালিকে অনেক বোঝালেন কিন্তু জমালি নিজের 
আগ্রহ পরিত্যাগ করলেন না। শেষে তিনি বর্ধমানের সংঘ হতে নিজেকে 
পৃথক করে নিলেন। 

জমালি যখন কতিপয় সাধুসহ নিজেকে সংঘ হতে পৃথক করে নিলেন 
তখন বর্ধমান কন্ঠা প্রিয়দর্শনাও কতিপয় সাধ্বীসহ স্বামীর অন্থগমন করলেন । 
তারপর বিভিন্ন স্থানে প্রব্রজন করতে করতে একসময় শ্রাবস্তীতে এসে 
ঢংক কুষোরের ভাগুশালায় অবস্থান করলেন। 

টংক বদ্ধমানের অনুযায়ী শ্রাবক চিল। জমালির মতবাদের সজেও সে 
পূর্ব হতে পরিচিত ছিল। প্রিয়দর্শনা যে জমালির মতানুবতিনী সেকথাও সে 
জানত। জমালির অন্বর্তাঁদের ভ্রম কিভাবে ভাঙিয়ে তাদের আবার মৃল 
ংঘের সঙ্গে যুক্ত কর! যায় সে ইচ্ছাও তার প্রবল ছিল। সেই উদ্দেশ্েই 
সে একদিন প্রিপর্শনার সংঘাটির (চাদর ) ওপর এক কণা অগ্নি-্ষুলিজ 
ফেলে দিল। 

তাই দেখে প্রিয়দর্শন। বলে উঠলেন, আর্য, এ তুমি কি করলে, আমার 
সংঘাটিকে জালিয়ে দিলে । 

ংক উত্তর দিল, সংঘাটিত এখনে জলে নি, জলছে। 

ংকের এই প্রত্যুত্রে প্রিম্বদর্শনা বুঝতে পারলেন বদ্ধমানের 'করেমাণে 
কড়ে'র সার্থকত! তিনি তাঁর অন্থবর্তা সাধবী সংঘ সহ বর্ধমানের মূল সংঘে 
আবার ফিরে এলেন। 

জমালির অন্র্বতা শ্রমণেরাও একে একে বর্ধমানের মূল সংঘে যোগ 
দিল কিন্ত জমালি তাঁর নৃতন মতবাদ পরিত্যাগ করলেন না। যেখানে 
যেতেন সেখানে সেই মতবাদ প্রচার করতেন। 

জমালিকৃত সংঘ ভেদই জৈন সংঘের প্রথষ নিহ্ৃব | 
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ওদিকে বর্ধপান ষে টিগ্রাম হতে মিখিলায় গেলেন। সেবাযের চাতুর্সান্ড 
সেখানেই বাতীত করলেন। তারপর চাতুর্মান্ত শেষ হলে মিথিল! হতে 
কোশলের দিকে প্রস্থান করলেন। 

বর্ধমান যধন কোশলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ইন্দরভূৃতি গৌতম 
নিজের শিহ্যসহ আরো একটু এগিয়ে শ্রাবন্তঠীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
সেখানে কোষ্টক চৈত্তে অবস্থান করতে লাগলেন। 

সেই সময় পার্াপত্য কেশীকুমারও নিজেয় শিশ্যসহ শ্রাবস্তীর 
তিন্দুকোস্ভানে অবস্থান করছিলেন। 

কেশীকুষার ও গৌতমের শিরা ছুই সন্প্রদায়ের আচারের ভিন্নতা দেখে 
ভাবতে লাগলেন £ এই ধর্মই ব। কি রকম? ওই ধর্মই বাকি রকম? 
মহামুনি পার্শনাথের ধর্ম চতুর্যাম, মহাতপস্বী বর্ধমানের ধম” পঞ্চষামিক। 
এক ধর সচেলক, অন্ত ধর্ম অচেলক | মোক্ষের সাধনায় প্রবৃত্ত ধমের মধ্য 
আচারে এই পার্থক্য কেন? 

শি্ুদের মধোর এই আলোচন! গৌতম ও কেশীকুষার উভয়েই শুনলেন। 
এর সমাধানের জন্ত উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ইচ্ছুক হলেন। 

ব্যবহারজঞাত1 গৌতম-কুমার শ্রষণ কেশী প্রাচীন কুলের বলে শিশ্লহ 
একদিন নিজেই তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 

[ ক্রমশঃ 


দিল্ওয়াড়। 


ভজীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 


মিছে ভাজ দেখে যৃছণ যাচ্ছে 
দেখে এসে দিল্ওয়াড়া 
ভাজমহুলেরও বাড়া । 
আয়তনে কিছু ছোটো অবশ্ঠ 
করা বাল্য এটুকু ভাব্য 
তক্ষণ এর অবিশ্বাস্য 
অতুলন দিল্ওয়াড়।। 


ক' হাজার ফিট পাহাড়ের "পরে 
পাচ মন্দির পাড়া 
দেখে এসে! দিল্ওয়াড়া । 
দেখা ষাত্রই বেড়ে যাবে দিল্‌ 
পুত্রাতন ইতিহাসের দলিল 
একে মেনে দেবলোকের সামিল 
লেখা ঘুরে। পেলে ছাড়া। 


প্রতিটি পাথরে তক্ষণ দেখে 
অন্তরে পাবে নাড়া-_ 
মেখে এসে। দিল্ওয়াড়া। 

প্রতি পাথনের তক্ষণ-প্রম। 

যনে বিশ্বন্ঘ করবেই জম। 

ধেছিকেই চা'বে সেদিকেই পাবে 
আশ্চর্ধের লাড়া। 


বিমল শাহত রাজ! না, মন্ত্রী 
তবুও রাজার বাড়া 
গড়লেন দিল্ওয়াড়া। 

আজে! তার এই অমর কীতি 

দৃঢ় করে জিন-ধর্ম-ভিত্তি 

হাজার বছর গৌরব নিয়ে 
আছে মন্দির খাড়া। 


যতই ঘুরবে, ফিরবে, দেখবে__ 
ছু'চোখ পলক হার! 
মর্জয় ভারা-ভারা-- 
অতোকাল আগে কোথা থেকে এনে 
কী উপায়ে তার। তুলেছে এখেনে 
কোন্‌ পথে আর কী যান-বাহুনে? 
বিস্ময়ে হবে সার! ! 


বিমল বসহি তাজমহছলেরও 
ছ” শো সাল আগে গড়া। 
চলে ন! তুলন1 কর!। 
আয়তনে নয়, যা উৎকর্ষে 
অতুল আজে! এ ভারতবর্ষে 
লুনা বসহিও আট শো বছর 
আগে হ'য়েছিলে। গড়া । 


আদিনাথ নেমিনাথ প্রভৃতিয়া 
যত তীর্ঘন্কর 
চিত্রিত মর্মর। 


শ্রাবণ, ১৩৮২ 


প্রতি মর্মর-কুলুজী-কোণে 

তীর্ঘস্কর চব্বিশ জনে 

হাজির তাই তে। কেবল জানের 
ভর-এ হাওয়! মন্থর | 


মৃ্তিরা সব কুলুজী থেকে 
মেলে মণিময় চোখ 
বলে-_ফ্যালে| নির্মোক । 
এই চরাচরে নাই হে বিধাত?, 
কর্ম নিজেই নিজ ফলদাতা-_ 
যিথ্যা ষোহের যত আবরণ 
সব অপন্যত ভোক। 


মনে হযে যত রাগ-রাগিনীর 
লীলাস্িত বিশ্তার-_ 
পাথর হয়েছে আর 
ঘুরে ঘুরে যত ছ্যাথে। প্রদর্শ 
মোহে বিন্ময়ে জাগবে হর্ন 
ভাববে, সে-যুগে এত প্রকর্ষ। 
কা'র৷ তক্ষণকার? 


কষে থেকে যেন কী মন্ত্রযোহে 
সমাহিত সুষষার 
আরাবলী বহে ভানর। 

দিবা শিল্প বদ্ধ যা আছে. 

ভান! পেল যেন উড়ে গিয়ে বাচে 

তরগায় কোনো আলোর ছোক্াচে 
প্রাণ হ'লে সঞ্চার। 


জৌকিক দেবতা ইগুলাথ 
শ্রীশিবেন্দু মাক্সা 


রাজপ্রতিভূ্‌ বা সরকারী বিধি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীষারেখ! সাংস্কৃতিক 
জগতে অচল হলেও ১৯৫৫ থুষ্টাবে স্টেটস্‌ রিঅর্গানাইজেশন বিধির ফলে 
বিহার প্রদেশের পূর্বতন মালভূম জেলার ২৪০৭ বর্গ মাইল স্থান পশ্চিষবঙ্গের 
সাথে যুক্ত হবার ফলে, মূলতঃ লাভ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক-নৃতা ত্বিক 
জগতের । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মান্য সীষাস্ত-বঙ্গের বিশেষত্ব সম্পর্কে 
এখনও অনবহিত বল! চলে। 

পশ্চিম সীমান্ত বজগ অর্থাৎ পুরুলিয়া! এবং বীকুড়া, বর্ধযান প্রভৃতি অঞ্চল 
প্রাচীনকালে লাঢ় বা রাঢ়ভূমি নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গদেশে আধ সভাতার 
উদ্মেষ কালেই এই অঞ্চলে জৈন তীর্ঘংকর মহাবীর এসেছিলেন ধর্ম প্রচায়ের 
উদ্দেশ্তে যার লিখিত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে জৈন ধর্ম গ্রন্থ আচারাঙ্গ ৃত্ধ গ্রন্থে। 
আচারাক্ছ লিখিত হয় থৃষ্ট পুর্ব ৪র্থ থেকে ২ম শতকের যধ্যে। এর 
দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে এতদঞ্চলে জৈন ধর্ষের প্রচলন থৃষ্ট পূর্বা কাল থেকেই। 
স্থতরাং এট! স্বতঃ-সিদ্ধ ব্যাপার যে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচন়ণে 
জৈন ধর্মের প্রভাব পড়বেই। শুধু তাই নয়, তখনকার দিনে ধর্মাচরণের কেন্তর 
ছিল মঠ-মন্দির। (আমার মনে হয়, যঠ-মন্দিয়গুলি আর্য শাসিত ভারতে 
ধর্মাক্ছশাসনের সাথে সাথে সামাজিক অনুশাসন ও সাধাজিক সন্মিলনেরও 
কেন্্র ছিল।) পশ্চিম সীমান্ত বজে বা প্রাচীনকালের রাঢ় ভূমিতে থৃষ্ট-পুর্বান্ 
কালের জৈন ধর্ম কেন্দ্রের কোন 'পাখুরে' নিদর্শন পাওয়া গেছে কিন! জানি 
না, কিন্ত প্রাকৃ-মুললিষ যুগে নিথিত অনেকগুলি জৈন দেব দেউলের অস্তিত্ব 
সমগ্র পুরুলিয়া জেলার বিডির স্থানে বিশেষতঃ কংসাবতীর উপকূল অঞ্চলে 
পাওয়া গেছে এবং এই সব মঠ-মন্দিয়ের গঠন সৌকর্ধ বনী স্থাপতা তাক্ষর্ 
শিল্পে এক বিশেষ অবদান বলেই বিবেচিত হ্যায় যোগা। 
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বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রভাব হাস পেতে শুরু হয় পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্ধের 
অভুর্থান এবং লেন রাজত্বকালে ত্রাঙ্ষণা ধর্মের পুনরভাতখানের ফলে । শেষ 
পর্যন্ত জৈন ধর্ম পশ্চিম সীষান্ত বক্ষে একটি বহিরাগত শ্রেণী ব! সম্প্রদায়ের যধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সাধারণ ভাবে এর! শরাক জাতি নাষে পরিচিত হুয়। 
প্রাক-মুনলিষ যুগে পুরুলিয়া! বাকুড়া অঞ্চলে কংসাবভীর কৃলে-কৃলে নিহিত 
অনেকগুলি জৈন-মন্দির এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই নির্মাণ করেছিলেন বলে 
অনুমিত হুয়। 

বৌদ্ধ ধর্মের অনেকানেক দেবত! সেন আমলে ব্রাহ্মণা ধর্মের প্রবল 
গ্রভাপের ফলে, নিয় ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের লৌকিক দেবতায় রূপান্তরিত 
হয়ে আত্মগোপন বা! আত্ম রক্ষা! করতে সমর্থ হয়েছিল, তেমনি ভাবে জৈন 
ধর্মের উপাস্য দ্েব-দেবী এবং তীর্চকরকে উচ্চ অথব। নিয়বর্ণের হিন্দু সমাজে 
কতট। পরিষ!ণে এবং কি ভাবে আত্মগোপন করে আপনাপন অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পেরেছিলেন বা আদে৷ পেরেছেন কিন1; সে বিষমটি গবেষণ! সাপেক্ষ 
বলে অন্যান করি । আমার আলোচ্য লোক দেবতাটির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, 
জনৈক জৈন তীর্ঘংকর লোক-দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে গেছেন । 

শৈলশ্রেণী পরিবেরিত পুরুলিয়! জেলার বাগমুণ্ডী থানার জক্ষিণ-পশ্চিষ 
সীষার কাছাকাছি ছেউলী-হার্পভি গ্রাম ছুটির (জে. এল নং বথাক্রযে ১৯ ও 
১৩) প্রায় সংযোগ স্থলে [ দেউলীর প্রান্ত সীষায় ] ধে জৈন মন্দিযগুলি আজো 
কাজের করাল স্রষ্টা এড়িয়ে এবং ধ্বংসোনুখ অবস্থায় দাড়িয়ে আছে, তারই 
কেন্ত্রীয় মন্িয়টির অভ্যন্তরে লোকদেবত। ইগুনাথ রূপে আত্মগোপন কনে 
আছে জনৈক বৈব্‌ ভীর্ঘংকর। 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাষ-নাষের ক্ষেত্রে দ্বেউল শবযুক্ত গ্রাহগুলিতে সাধারণ 
ভাবে দেব-কেউলের অন্ভিত্বের নজীর পাওয়া গেছে; গুতয়াং গ্রাফ-নাষের 
সার্থকত! এখানে আছেই । ভাছাড়! পাঁচ পাঁচটি ষন্দিয়ের একআ নষাষেশ 
সবিশেষ লক্ষণীয়, কারণ জৈন ধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন. ছিল দেউলী, পাঁচটি 
মন্দিয়েন্ একত্র লমাবেশ থেকেই ত| প্রমাণিত হয়। মন্দিয়গুলি এতম্‌ অঞ্চলে 
সহজলগ্্য লাাটেন্াইট জাতীয় পাথরে নিধিত হলেও ছুটি সম্পূর্পপে বিন 
হয়ে গ্লেছে, পর তিনটি ধ্বংপোনুধ। দশ্ায়যান ফন্দি তিনটির যধ্যে একটি 
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পুর্বমুখী, একটি পশ্চিমমুখী, এবং অপরটি উত্তরমূখী মন্দির । উত্তরমূখী 
মন্দিরটিই কেন্দ্রীয় মন্দির । এই মন্দিয়ের শীর্ষ ভাগের একাংশ ধ্বসে পড়ে 
প্রযেশটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে অবরুদ্ধ করে দিদ্বেছে । কিন্তু কোন গতিকে গর্ভ 
গৃহে প্রবেশ করতে পারলে দেখ! যাবে প্রায় তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি 
দণ্ডায়মান দিগন্বর মৃতি রয়েছে, ঝা দেখলে জৈন ভীর্থংকরের মৃত্তি বলেই 
বিশ্বাস হ্য়। অপূর্ব প্রশাস্তি ও পেলবতা মৃতিটিকে বেষ্টন করে আছে। 
কালে রঙের পাথরে তৈন্ী, তবে কষ্টি পাথর নয় বলেই ধারণ! হোল। 

১৮৭২-৭৩ থুষ্টাবধে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে বেগলার 
সাহেব দ্বেউলীতে এসে পুরাবস্ত সমূহের বিবরণ লিপিবন্ধ করেন। তার 
প্রতিবেদন দৃষ্টান্তে বোঝ! যাচ্ছে উত্তর মুখী মন্দিরটিই মূল মন্দির, যার চার- 
পাশে আরে চারটি মন্দির ছিল; এর যধ্যে এখনও ছুটি বর্তমান । তবে 
বেগলার পাচটির মধ্যে তিনটি মন্দিরকে মোটামুটি অক্ষত দেখেছিলেন। 
পরবর্তাকালে কাশী প্রসাদ জয়সোয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটন! কর্তৃক 
প্রকাশিত 716 44171/0191181) 1191778/175 ০07 19//8। গ্রন্থের বিবরণ ক্রমে 
দেখা যাচ্ছে, বেগলার পূর্বোক্ত জৈন তীর্থংকরেয় মৃতিটিকেও দেখেছিলেন এবং 
মৃতির বেদিকায় (9499181 ) মুগ বা হরিণের (£,7191079) প্রতিচ্ছবি 
খোদিত থাকতে দেখেছিলেন। এছাড়। মৃতিটি স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ কতৃক 
অর্ণনাথ নাষে আখ্যাত হয়ে পৃজিত হতেও দেখেছিলেন। [105 10%/91 118৫ 
00111019191 90118195680 8110 |] 016 91117069 880181 00410 596 ৪ 
২৪11) 17805 31 10101, ৬1101) 108016 01 81) 811910108 011 16 10949818॥ 
810 ৬/01511101060 10 016 10081 1090016 ৬/07 0768 17816 ০01 
/119118008,--772 81074917877 129/78175 ০118/78/] 

সম্প্রতিকালে প্রখ্যাত মন্দির-তত্ববিদ্‌ ভারত-প্রেমিক ডেভিড য্যাককাচ্চন 
দেউলীয় মন্দিরাজি বিশেষত; পূর্বোক্ত মৃ্ডিটি দর্শন করে মন্তযা কয়েছেন 3 

1106 01011708909 01 18 101809 11] ৬/0151110 17 016 5810017 
01019 1180) 1911019 : 115 ৪ 907809111) (01070160118 .)811 
10917181580 81101 ০8150 50918, 1100011 81081101 | ৬৫০11 
[7888-8110 00 81 01 018 800110910016 ৪1 810118 , 80০014170 %0 
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৪8580181, 06 8%70001 01 06 705095191 (1105/ 1011190 ) ৬485 প্রা 
81706101059 1059 170108010 0751 019 1718938 ৬185 01008101% 0 
9581701180)8.--/015610 0917505 /71917000/ 7010118, 1961 : 19095 
01709 16101019০01 7810108 0150101 0 08৮10 18008000180. 
চব্বিশ জন জৈন ভীর্ঘংকয়ের নাম আমরা পাচ্ছি । তাদের লনাক্ত করার 
উপায় হোল, প্রত্যেক তীর্ঘংকরের বিশেষ এক চিহ্ন বা প্রতীক আছে, মৃতির 
পাদদেশে বা বেদী গাত্রে প্রতীকের ব্যবহার থেকে আমর! জৈন তীর্থংকরদের 
সনাক্ত করতে পারি। চব্বিশ জন জৈন তীর্থংকরের প্রতীক চিহ্ন সম্বন্ধে মূল 
সুন্্রটি পাওয়া যাচ্ছে জৈন অভিধানকারিক হেষচন্দ্রের একটি ক্োকে £ 
বৃষে! গজোশ্ব প্রবগঃ ক্রৌঞ্চোজ- শ্বত্তিক: শশী। 
যকরঃ শ্রীবৎস: খড়গী মহিষ: শৃকরত্তখ! ॥ 
শ্বেনোবজ্রং মৃগশ্ছাগো নন্দাবর্তো ঘটোহপি চ। 
কৃর্মো নীলোৎপলং শঙ্খ: ফণীসিংহোহতাংধ্বজাঃ ॥ 
অর্থাৎ পর্যায় ক্রমে প্রতীক-চিহগুলি হচ্ছে বৃষ, হস্তী, অশ্ব, প্রবগ 
( বনমাস্থব- বানর ), ক্রৌঞ্চ, অজ ( পদ্ম ), স্বস্তিক, শশী, মকর, ্রবৎল, খডগী 
( গণ্ডার ), মহিষ, শৃকর, স্টেন, বস্ত্র, মুগ, ছাগ, নন্দাবর্ত, ঘট, কৃষ? নীলোৎ- 
পল, শঙ্খ, ফণী এবং সিংহ। উপরোক্ত সুত্রান্থধায়ী স্পষ্টই বোকা যাচ্ছে, 
যোড়শতষ জৈন তীর্থংকয় শান্তিনাথ, যার প্রতীক মৃগ, তারই মৃতি আজও 
পৃজিত হচ্ছে দেউলীর় ভগ্ন মন্দিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের দ্বারা। একশ বছর 
আগে বেগলার যে মৃত্তিটিকে অর্পনাথ (4/1181801) নামে অভিহিত হতে 
দেখেছেন; আজ নামটুকু কোন কারণে পরিবতিত হয়ে ইগুনাথ হুয়েছে। 
[জেলা সেন্সান হাগুবুকে 6778181) নামকরণ আছে ? আমি শুনে এসেছি 
ইগুনাথ। ] 
শুধু নাষকরণের পরিবর্তন নয়, লক্ষণীয় হোল দীর্ঘকাল পূর্বেই শান্তিনাথের 
দিগহ্বয় গ্রৃতিমুদ্তি লোক দেবতার পরিণ্ত হয়েছে এবং তিনি বিশেষভাবে 
পুজিত হচ্ছেন বন্ধা! নারীদের ছারা । সম্ভানকামী বন্ধ্যা নারীর! পুজা দেওয়ার 
ফলে আপনাপন যনক্কাষন! পূরণ হয়েছে এমন কিছু প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত থাকার 
ফলে, স্থানীয় অধিবাসীদগেকস বিশ্বাস বিশেষ প্রকারে উজ্জীবিত হয়ে' জাছে। 


১১২ রণ 


পূজায়ী হলেন জনক সিংনায়। ইনি নিয় শ্রেণীর, আদিযামী হিচ্ছু ধাকে 
উদ্চশ্রেণীর হিন্দুর! তপশীল অন্ত্যজ গোঠীতৃক্ত করেছেন। ব্যাপানটা আমার 
কাছে. অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক ৷ জৈন ভীর্ঘংকর মৃত্তি লোকদেবত1 জানে 
বিশেষ প্রকারে আরাধিত হচ্ছেন সর্বশ্রেণীর বদ্ধা। নারীদের দ্বার এবং 
পুজারী হলেন নিয়শ্রেণীর আদিবাপী হিচ্ছু। তীর্থংকর মৃতি কিভাবে লোক 
দেবতায় রূপান্তরিত হলেন সে ইতিহাস আমার অজানা । জনুমান করতে 
পারি, বখন সমগ্র বঙ্গদেশে টৈন ধর্ম বিরোধী প্রবাহ প্রবল হয়ে উঠল তখন 
স্বাভাবিক বনাঞ্চল পরিবেহিত দেউলী জৈন উপাসকবুন্দ ত্যাগ করে গেলেন 
এবং স্থানটি ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অগোচরে চলে গেল আপন গুরুত্ব হারিয়ে, 
এমন কোন এক সময়ে ভীর্থংকর মৃতিটি উপযুক্ত ব্যাখ্যা! ও পরিচর্যার অভাবে 
কেবলমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের পৃজা পেতে পেতে লোক দেবতায় পরিণত 
হলেন। অনুরূপভাবে লোকদেবতার রূপান্তরিত হয়েছিল পাশ্বনাথ ও 
আদিনাথ মুতি বাকুড়ার ধরাপাটে। পার্্বনাথ হয়েছেন যনসা এবং আঙিনাথ 
হয়েছেন সন্ভানপ্রদ দেবত1। 
দ্বেউলীতে বন্ধা! নারীরা যে পুজা দেয় ভার বিধিবিধানটি নিয়রূপ : জোর 

হক্রান্তির পুর্বদিন কামনাকারী-নারীটি শুদ্ধাচারে থাকবেন, হ্বিস্কায় খাবেন। 

'ক্রান্তির দিন সকালে মন্দির সংলগ্ন হারুপপুকুরে ( পুকুরটির অবস্থান হারুপতি 
গ্রায প্রান্তসীষায় বলেই সম্ভবতঃ এষন নাষকরণ ) ম্বান করবেন এবং 
স্বানরত অবস্থায় প্রথমবার ভূব দিয়ে হা পাবেন ভাই তৃলে এনে পুজায়ীকে 
দেখাবেন | পাথর তুললে বাট! (ছেলে), না হলে বেটী (যেয়ে) হবে 
এমন বিশ্বাস লোকমাননে বর্তমান । ানান্তে নারীটি মন্থিয়ে আসবেন এবং 
মানত করবেন। পৃজারী এ নারীর সন্ভানলান্ের কামনা করে পুজা! দেষেন 
ইপ্ত নাথের উদ্দেস্টে। যানত পুজান্তে ছাগ বলি হতে পায়ে। 

ছাগবলির ব্যাপারটি সবিশেষ লক্ষণীয়। জৈন তীর্ঘংকরের লৌকিক 

দেবতায় রূপান্তরে পর মধাযুগীয় লোকদেবভাদের অস্থসয়ণে পত্তব্ি প্রথা 
এখানেও প্রচলিত হয়েছে। সমাজ যানপিকভার পরিবর্তনের কারণে প্রথার 
কৌতুছলোদ্দীপক ও লক্ষণীয় । 


ইপ্তনাথের অদুয়ে হারুপডি গ্রাম রাথসীষার বো হ হারপ পুকুরের 
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দিকে একটি কুহষ গাছের নীচে চতৃতূর্ধী গজারচ ছনত্রধা়ী একটি পাখয়ের 
সৃতি রয়েছে হেট স্থানীয় অধিষাসীদেয় ছারা নাকটি ঠাকুরাণ নামে আখাত 
হয়েছে। লোক বিশ্বাস, নাকটি ঠাকুয়াণ ইগুনাথের সত্রী। কোন কায়ণে 
গোপনে গৃহত্যাগ কয়ার জন্ত ইগনাথ তায় স্ত্রীর নাক কেটে বাত্রাঙঙ করে 
দ্বেন। সেই অবধি ইনি নাকটি ঠাকুয়াণ নামে লাধায়ণে পরিচিত । এগুলি 
লোক-কাহিনী বা প্রচলিত বিশ্বাস ছাড়! আয় কিছু নয়। মৃভিটির ভান 
দিকের ছু'টি হাতে বখাক্রমে উত্তোলিত অসি ও গদ! এবং বামদিকের ছুটি 
হাতে বখাক্রষে অন্থুশ ও খড্ঠা। মুতিটিকে বেগলার দেখেছিলেন বলে জান! 
ধায়। এটি কারুর মতে ইজ্জের মৃতি হতে পারে। কোন মুভি বিশেষজ্ঞ এ 
বিষয়ে বখাযখ জালোকপাত করতে পারেন। নাকটি ঠাকুরাণের কয়েক 
গজের যধ্যে একটি ধর্মঠাকুয়ের খান আছে। জষ্ঠ সংক্রান্তি উপলক্ষো এখানে 
ইগ্ডনাখের সম্মানে একজিনের একটি যেল। অন্ুঠিত হয় বাতে প্রায় ৩১-৩৫ 


হাজার লোক জমায়েত হয়। এয দ্বারাই ইগুনাথের খ্যাতির পনিষাগ 
কর। যেতে পান়ে। 


কৌশিকী, নব পর্বার় ওর বর্ধ »ম-১,ম সংখা [শারদীর, তাদ্র-অধিন ১৩৮, ] হতে 
মংকলিত। 


ইলাপুত্র 


[ জৈন কথানক ] 


সেকালে ইলাবর্ধন নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে ধনদত নাযে এক 
শ্রেঠী ছিলেন। 

শ্রেঠীর অনেক এরশখবর্ধ ছিল। কিন্তু মনে স্থখ ছিল না। কারণতার 
কোনো সম্তান ছিল না। তাই তার লেই এক ভাবনা-__তার মৃতার পর কে 
তার বংশে বাতি দেবে, কে তার এখ্বর্য উপভোগ করবে । 

ভাগ্যকে স্বগ্রসন্ন করবার জন্য শ্রেঠী যে যা! বলেছে তাই করেছেন। মান- 
দক্ষিণা, পূজো-আর্চা, এমন কি সুদুর তীর্ঘযাত্র। পর্ধস্ত তিনি করে এসেছেন । 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে তিনি তাদের কুল দেবত। ইলাদেবীর 
মন্দিরে ধর্ণ দিলেন। 

ধর্ণ দেবার পর ছ'দিন ছ'রাত কেটে গেল। শেষে সাত দিনের দিন 
রাত্রে শ্রেঠী হ্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন দেবী যেন তার সামনে এসে উপস্থিত 
হয়েছেন আর বলেছেন, তিনি অচিরেই পুত্সর-মুখ দর্শন করবেন। 

দেবীর বরে বছর ঘুরতেই সতত শ্রেচীর এক পুত্র হল। ইলাদেষীর বরে 
পুত্র হয়েছে বলে শ্রেঠী তার নাম দিলেন ইলা পুত্র । 

ইলাপুত্র ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠল। শ্রেঠীর একযাত্র পুত্র বলেই নয়, ভার 
স্বভাব ও সৌজন্যের জন্ত সে সকলের প্রিয় হল। যেমন তার মেধা তেষনি 
ভার বিনয়, যেমন সে কর্মঠ তেমনি সে কুশলও। রূপও তার কিছু কষ 
লয়! 

তাই শ্রেীর আনন্দের পরিসীমা! ছিল না। তিনি ভাবছিলেন ভাগোর 
কথা। ভাগ্য শুধু তাকে বঞ্চনাই করেনি, দিয়েছেও অনেক কিছু। এবারে 


সংলারের দায়িত্ব ছেলের হাতে তুলে দিয়ে ভিনি নিশ্চিন্ত জীবন ঘাপন করছে 
পারবেন। 


শ্রাবণ, ১৩৮২ ১১৫ 


কিন্ত না-_-তাকে নিশ্চিন্ত জীবন বাঁপন করতে দেবার 'যোধহয় বিধাতার 
ইচ্ছা! ছিল না। 

ইলাপুত্র লেদিন ইজজরমহু দেখে বয়হ্যের সঙ্গে ঘরে ফিরছিল । হঠাৎ পথের 
ধায়ে লোকের ভিড় দেখে সেদিকে সে এগিয়ে গেল। দেখল একটি নটের 
দল নান! ধরণের শারীরিক খেল! দেখাচ্ছে । লোক তাই চিত্রাপিত হয়ে 
দেখছে । 

বয়স্তের সঙ্গে ইলাপুত্রও সেই থেল। দেখতে লাগল, দেখল একটী লোক 
তর-তর করে বাশের মাথায় উঠে গেল। বাশের আগায় একটি হুপুরি রাখা । 
সেই সুপুরির় ওপর সে ভার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে গোল হয়ে ঘুরতে, 
লাগল ও ছু'হাতে ঢাল তলোয়ার নিম্নে নান। ধরণের খেলা দেখাতে লাগল । 

তার খেলা শেষ হতে সামনে এগিয়ে এলো! একটি মেয়ে । শ্রাষণের 
জল ভরা মেঘের মতো! তার চূল। শরতের ফুটস্ পল্মের পাপড়ির মতো 
তার চোখ । যে দেখল সেই বিন্মিত হ'ল । 

ইলাপুত্রও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু শুধু বিশ্রিত হওয়াই নয়, দেখ 
মাত্রঈ সে ভালবেসে ফেলল সেই মেয়েটিকে । 

মেয়েটি ততক্ষণে নাচতে স্থুরু করেছে৷ পায়ে পায়ে ছুপৃর বেজে উঠেছে। 
ঘুরে ঘুরে মে নাচছে। মগ্ুলাকার সেই নৃত্য । 

তারপর এক সময় সেই নাচ শেষ হুল, খেলাও । জনতার ভিড় ভেঙে 
গেল। নটের দলও পুরস্কার কুড়িয়ে চলে গেল। ইলাপুত্রও ঘরে ফিরে 
এলো । 

খরে ফিরে এলে! কিন্ত কেমন যেন উন্মন! হয়ে রইল । ভার চোখে ঘুম 
নেই, আহারে রুচি নেই। কিছুতেই সে তৃলতে পারছে না সেই মেয়েটাকে । 

তার অন্তমনন্কতা চোখে পড়ল শ্রেঠীর। এনিয়ে তিনি তাকে প্রশ্ন 
করলেন। 

ইলাপুত্র কিছুই গোপন করল না। সমস্ত কথা খুলে বলল। বলল, সেই 
মেয়েটিকে না.পেলে ভার জীবন ব্যর্থ হয়ে বাবে। 

শুনে শ্রেহী ছঃখিত হলেন । তিনি ভার জগ্য ধনী শ্রেচীর এক সুন্দরী মেয়ে 
দেখে রেখেছিলেন । ইলাপুত্রকে তিনি অনেক বোঝালেন। কিন্ত ইলাপুত্রের 


১১৬ শমণ, 


লেই এক কথা, তাকে না পেলে ভার জীবন বার্থ হয়ে যাবে। শ্রেচী তখন 
রাগ করে বললেন, যা ভাল বোঝ তাই কর। 

ইলাপুত্র তখন তার বমন্যকে দিয়ে সেই নটেত্ দলের অধিকারীকে ডেকে 
পাঠাল। মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করল। 

অধিকারী বলল, মেয়েটি তারই । 

ইলাপুত্র বলল, আমি ওই যেমেটিকে বিয়ে করতে চাই। 

অধিকারী সে কথা শুনে খুসী হল বলে মনেহলনা। সেকি ভাবল, 
তারপর বলল, আমি ওকে তার হাতে দেব যে আমাদের এক জন। 

ইজাপুত্র বলল, তার মানে? 

তার মানে, যে আমাদের দলে থেকে খেলা দেখাবে তাকে | কারণ ও 
ন। থাকলে দল ভেঙে যাবে । 

তবে উপায়? 

উপায়? ওকে যর্দি পেতে চাও তবে আমাদের দলে যোগ দাও । 

ইলাপুত্রের উপাস্াস্তর ছিল না, ভাই লে পিতামাতার প্সেহ-মমত1 ও ধন- 
এশ্বর্ধ লমন্ত কিছু পরিত্যাগ করে সেই নটের দলে যোগ দিল। 

ইলাপুর্র এখন সেই দলেরই একজন। এখন লে নিজেই লেই খেলা দেখায়, 
একদিন ধে ধেল! দেখে সে মু হয়ে গিয়েছিল। সে এখন তয় তয় করে 
বাশের আগায় উঠে যায়। বাঁশের মাথায় রাখা হুপুরির ওপর দেহের ভার- 
সাম্য রক্ষা! করে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে ও হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে নান! 
ধরণের খেল৷ দেখায় । আনবে ভালো খেলা, আরে হনয় খেলা, আরে 
রকমারি খেল৷। 

তার খেলার ওঁৎকর্ধে সেই দলের খ্যাতি এখন চারদিকে আরো! ছড়িয়ে 
পড়েছে। দূর দূর হতে খেল! দেখাবার জন্ত ভাদের আমন্ত্রণ আলে। র্লাক্ষ- 
বাড়ীতেও ডাক পড়ে। অধিকারী তাই ভালোও বাসেন ইলাপুত্রকে খুব। 

কিন্ত আজো ইলাপুত্র বিয়ে করতে পায়েনি সেই মেয়েটিকে । সে প্রশ্ন 
তুললে অধিকারী বলে, তার কি এত ভাড়।? আরে! কিছু দিন যাক না। 
. আরে! কিছু দিন করে গড়িয়ে বায় আরো! কণ্টা বছর। মেয়েটি আরো 
জূপসী হয়ে ওঠে। 


শ্রাষণ, ১৬৮২ ১১৭ 


সেদিন রাজবাড়ীতে খেল দেখাতে এসেছে সেই নটেল দল। রাজবাড়ীর 
ষত্ত বড় উঠোনে খেল! হবে। রাত ভর খেলা । গিস গিস করছে লোক জন। 

মাঝয়াত তখন অতীত হয়ে গেছে। শেষ হয়েছে আর আর নটের 
খেল! । এবারে খেল দেখাবে ইলাপুত্র। 

ইলাপুঞ রাজাকে নমস্কার করে মেয়েটিকে কী বলে তরতর করে উঠে 
গেল বাশের আগায়। তারপর সথপুরির ওপর দেহের ভারসাম্য রক্ষা! করে 
মে গোল হয়ে ঘুড়ে লাগল ছু'হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে। দ্রুত, আরে! 
দ্রুত । নির্বাক বিস্ময়ে লোকে তাই দেখতে লাগল- অপলক নেত্রে। 

সকলেই দেখল, কিন্তু দেখলেন না কেবল রাজা। তায় চোখ গিয়ে 
পড়েছিল সেই মেয়েটির ওপর যখন ইলাপুত্র ভার সঙ্গে কথা বলছিল। বিস্মিত 
হলেন প়াজাও মেয়েটির অসামান্ত রূপ দেখে । এই মেয়েটিকে তার চাই-ই। 
কিন্ত এও বুঝতে পেরেছেন তিনি, তার বাধা ইলাপুত্র । ইলাপুত্রকে তাই 
শেষ করে দিতে হবে। 

ইলাপুত্র ততক্ষণে খেল] শেষ করে নীচে নেবে এসেছে । রাজায় কাছে 
গিয়ে বলছে, আমার পুরস্কার ? 

সকলেই ভাবছে রাজা তাকে অনেক ধন রত দেবেন। কিন্ত না। রাজা 
তাকে পুরস্কার দিলেন না। বললেন, ইলাপুত্র, রাজ্য সম্বস্কীয্য একটি চিন্তায় 
মন হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তোমার খেলায় মনঃ সংযোগ করতে 
পায়িনি। তুমি কি আমায় আর একবার খেলা দেখাতে পার না? 

কেন পারব ন1? বলে ইলাপুত্র আবার বাশের আগায় উঠল। আবার 
সেই খেল। দেখাতে লাগল । আরে! ভালে! করে, আরে সুন্দর করে। 

খেল! শেব করে ইলাপুত্র দ্বিতীয়বার নেবে এল | 

কিন্তু সেধারও সে পুত্স্কার পেল না। গ্লাজা৷ সেই কথাই বললেন আবার। 
বললেন, লোকের হর্যধ্বনিতে বুঝতে পারছি তোমায় খেল। খুব হুন্দয় হয়েছে। 
বিদ্ত নে খেল! আমি উপন্তোগ করতে পাত্রিনি। তুমি আর একবার খেল! 
দেখাও । 

রাগে ইলাপুতেন্ শরীর রী রী করে উঠল। কি চানরাজ। ভার কাছে? 
কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারল ন। 


১১৮ শরণ 


ইলাপুত্র তৃতীয়বার ভাই উঠল বাশের আগায়। ক্রত, ছার ক্রত সে 
ঘুরতে লাগল। রাত তখন ভোর হয়ে এসেছে । লোকেরাও চিত্রাপিত-_ 
স্থির। 

খেলা শেষ করে তৃতীয়বার ইলাপুত্র রাজার কাছে গিয়ে পুরস্কার চাইল। 

কিন্ত রাজ! লেবারেও তাকে পুরস্কার দিলেন না। বললেন, ইলা পুত্র, 
তুমি আর একবার খেল। দেখাও | 

ইলাপুত্রের ইচ্ছ৷ করল হাতের তলোয়ার দিয়ে সেই মুহূর্তেই সে রাজাকে 
টুকরো টুকরে। করে ফেলে। একি অন্যায়! একি অবিচার! জনতার 
মাঝেও গুন শোনা গেল 1 এমনকি রানীও ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তরাজার 
ইচ্ছা । করবার কিছু উপায় ছিল না। 

আবার সেই বাশের আগায় উঠবে কি উঠবে ন' স্থির করতে পারছিল না 
ইলাপুত্র। তিন তিনবার সে বাশের আগায় চক্রাকারে ঘুরেছে। ফলে 
শিথিল হয়েছে তার দেহবন্ধ। মাথার ভেতর কেমন যেন ঝিষবিষ করছে। 
এরপর খেল! দেখানো, মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে ডাক! । 

উত্তেজিত হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু অধিকারীর যেয়েই তাকে 
শান্ত করল। বলল, ইলাপুত্র, আমাদের পুরস্কার পেতে হবে। আমাদের 
স্থনাম রক্ষা করতে হবে। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে জানি, তবু আর একবার 
তোমায় উপরে উঠতে হবে। এই পেষ। 

তবে তাই হোক-_বলে ইলাপুত্র চতুর্থবার় সেই বাশের আগায় গিয়ে 
উঠল। আরে! বেগে সে ঘুরতে লাগল, আরে! দ্রুত। হঠাৎ তার যনে 
হল তার গল! যেন কাঠ হয়ে এসেছে। 

না, এ পিপাসা সে জল দিয়ে শাস্ত করবে না, রাজার রক্তে শাস্ত করবে। 

ইলাপুত্র যখন সেকথা ভাবছিল ঠিক সেই সময় হুর্যোদয় হল। ভোয়ের 
স্ন্দর আলে! সবখানে ছড়িয়ে পড়ল। 

আর সেই সময় ইলাপুত্রের চোখ গিয়ে পড়ল রাজবাড়ীর প্রাচীরের সীষা 
পেরিয়ে অনেক দুরের এক শ্রমণের ওপর | শ্রমণটি এক গৃহস্থ বাড়ীর দরজায় 
দাড়িয়ে জলভতিক্ষা নিচ্ছিলেন। একটি হুন্দন্বী যেয়ে তাকে জল ঢেলে 
দিচ্ছিল। | 


শ্রাবণ, ১৩৮২ ১১৯ 


ইলাপুঞ্র দেখল। দেখল শ্রমণটি কেমন অলিগ্ত। যে মেয়েটি তাকে 
জল ঢেলে দিল ভার দিকেও তিনি চেয়ে দেখলেন না। তিনি জঙলগ নিলেন 
ও চলে গেলেন। কিশাস্ত! কিনিরুতিয়! 

ইলাপুত্র তখন নিজের কথ ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল রাজার 
চাইতেও তার এশ্বরধ কিছু কম ছিলন!। সেই এ্রশ্বর্ধ, পিতামাতার আশ্রয় 
পরিত্যাগ করে একি সেকয়ে বেড়াচ্ছে। যে হাজারে হাজারে অর্থীকে 
ভিক্ষা দিয়েছে সে আজ দরজায় দরজায় পুরস্কার ভিক্ষা! কছে। গুধু তাই 
নয়, তার জন্ত তায় নিজ্জের জীবনফেও বিপন্ন করছে। কিন্তু কেন? কিসে 
জন্য? মেয়েটির ভালবাসা? সেও কি সে পেয়েছে? পেলে মেয়েটি 
তাকে আর একবার খেল! দেখাতে বলত না। মৃত্যুর সে পাঞ্জা লড়তে 
তাকে উত্তেজিত করত না। 

মৃত্যুর কথ! মনে হতে সংসারের অনিত্যতার কথা তার মনে এল। 
একদিন তারও মৃত্যু হবে। তবে কেন এই উদ্বৃত্ত? জীবনের অপব্যয় ? 
যে-সময় সে মেয়েটিকে পাবার জন্য বায় করেছে সেই সময় যদি সে দিত 
নিজেকে পাবার জন্য? তবেসে এতদিনে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হতে 
পারত। 

ইলাপুত্র বতই এসব কথা ভাবতে লাগল, ততই তার কর্মবন্ধন ক্রমশ: 
ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল। যতই ক্ষম হয়ে যেতে লাগল, ততই সে উত্তরণের 
পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগল । তারপর এক সময় সেইখানে সেই 
অবস্থায় তার সমস্ত কর্ম বন্ধন ক্ষয় হয়ে গেল। 

ইলাপুত্রের খেলাও সেই সঙ্গে শেষহুল। সেববাশের আগা হতে ধীরে 
ধীয়ে নেষে এল। তারপর কারু দিকে না চেয়ে সেখান হতে সে গভীর 
অরণোর দিকে চলে গেল। মেয়েটির প্রসন্নত1 কি রাজার পুরস্কার কোন- 
টিরই ভার আর প্রয়োজন ছিল না। 


মন্থাত্ীত্র কোছিজোন 
[ পূর্বাছবৃত্ধি ] 


পথ লন্বস্ধীর 


অনিশ্চিত অশান্ত 

ছুঃখময় এই 'সংলায়ের 

ছুঃখ ও বাতন! হতে 

কি ভাবে আমি মৃক্তিলাভ করব? 


জ্ঞান পরিশুদ্ধ কর, 

অজ্ঞান ও মোহ কর পরিহায়, 
তাহলেই তুমি লাভ করবে 
সেই যোক্ষপদ 

৷ কেবল আনন্দ ও আনন্দ । 


সম্যক জান-দর্শন-চারিজ্র্যই 
সেই যোক্ষলাভের পথ ৷ 


যোক্ষলাভের পথ 

বৃদ্ধ ও আচার্ধের সেব।, 
হুর্জন সংসর্গ পরিত্যাগ, 
শান্্রবাকোর গহন অধ্যয়ন 
ও স্বাধ্যায়। 


বায় কাছহতে 
তুষি শিক্ষা লাত কয় 
তার প্রতি বিনযবান হও, 


শ্রাবপ, ১৩৮২ 


৯২১ 


কভাগ্রলি ও নত ষস্তকে 
তাকে শ্রষ্ন। জানাও, 
দেহ যন বাকো 

তার সৎকার কর। 


সেই স্থশিস্তু 

বে ক্ষিগ্র, 

যাকে বলবার প্রয়োজন হুয় না, 
না৷ বলতেই 

যে আচার্ষের যনোভাব 

বুঝতে পারে 

ও তাদস্ুধায়ী আচরণ করে। 


আচার্ধের বাকা ও মনোভাবকে 
বুঝবার চেষ্টা কর, 

তা ঠিক সেকথা ফল, 

ভারপর 

জীবনে ত1 অনুসরণ কর। 


রাগ ও দ্বেষ 

মান ও যায়ার 

বশবর্তী হয়ে যে জাচার্ধের প্রতি 

শ্রদ্ধা দেখায় ন। 

জীবনে 

সে কখনো উন্নতি লাভ করতে পায়ে না 
তায় জান 

বাশের ফলের মতে। 

নিজেরি বিনাশের ক্ষান্বণ হুয়। 


১২৭ 


যে অবিনয়ী 

সে ছুর্গতি লাভ কয়ে, 

যে বিনম্মী 

সে প্রগতি-_ 

একথা যে বুঝতে পারে 

সেই সত্যিকার শিক্ষালাত করে । 


বিনয় সম্বন্ধীয় 

উচ্চকুল জাত বাক্তির দ্বার 

কত হলেও 

সেই তপস্যা বৃথা 

যে তপস্য। 

খ্যাতির জন্য কয়] হয়। 

সেই তপস্ঠাই তপন্যা 

যার কথ! কেউ জানে না। 

নিজেকে কখনো প্রচার কোরো না। 


জ্ঞান ও তপস্য। 

গোত্র ও কুলের 

অহংকার যে পরিহার করতে পারে 
সেই বথার্থ জানী 

ও উত্তয অধিকারী । 


ধর্মে স্থদৃঢ় হয়ে 

অহংকার পরিত্যাগ করো 
তবেই তৃমি অনুষ্ভব করবে 
সেই মহর্ষি অবস্থা 

বিনি গো ও কুলের 
অনেক ওপয়ে। 


শাযণ, ১৩৮২ 


১২৩ 


মূল হতে স্কন্ধ 

স্ষধ হতে শাখ! প্রশাখা 
পাতা ফুল ফল রস, 
ঠিক সেই রকম ধর্ম, 
বিনয় যার মূল 

মোক্ষ যার রস। 


বিনয়ের দ্বারাই 

সহজে সেজ্ঞান লাভ করে, 
জীবনে খ্যাতি 

ও পরিশেষে নির্বাণ। 


বিনয় ও শাস্্ বাকোো 
তপন্য! ও চারিজ্রো 
যার শ্রদ্ধা রয়েছে 
সেই নিজেকে জয় করতে পারে 
[ ক্রযশঃ 


সমব্লাদিতা কথা! 


[ কথাসার ] 


হরিভগ্ত্র স্ুরী 
[ পূর্বাঙ্গবৃত্তি ] 


তৃতীয় মাসের শেষের দিনটী যে কি ভয়ঙ্কর গুণসেনও সেকথা জানত এবং 
সেই দিনচীর সেও প্রতীক্ষা করছিল । তার কন্ত তিন তিন মাস উপবাসকারী 
'তপন্থী যে তার নিজের সন্কল্লে অটুট থাকবে সেকথ। বুঝতে তার আর বাকী 
ছিল না। 

কিন্তু সংসারে সব কিছু সহজ ভাবে সংঘটিত হয়না । কত সময় দেখা 
গেছে জাহাজ কূলে এসে ভিড়বে, আর মৃহ্ূর্ত যাত্র বাকী, এষন সময় না জানি 
কোথা হতে মেঘ উঠে এল ও প্রবল ঝঞ্ধা সেই জাহাজটাকে কৃল হতে দূরে 
ঠেলে দিল। মান্যের আশ! ও কল্পনা এমনি ভেঙে ছি ভির হয়ে যায় | 

অগ্নিশর্মার বেলাতেও তাই হুল। তৃতীয় মাসের শেষে চতুর্থ মাপের 
প্রথয দিনটাতে গুণসেনের ঘরে পুত্র জন্ম হল। সমস্ত রাজ পরিবার ও জন- 
সাধারণ এমন উত্সবে মত্ত হয়ে গেল যে অগ্রিশর্যার যে আজ পারণের দিন 
সেকথ! সকলে বিশ্বত হয়ে গেল । অগ্নিশর্ম রাজ প্রাসাদের দরজায় কখন এল 
কখন ফিরে গেল, সে কথা কেউ জানতেও পারল না। 

অগ্নিশর্মার সমস্ত শরীর রাগে রীরী করে উঠল। এখন তার মনে হল, 
গুণসেন বাইরে ঘতই ভক্তির ভান দেখাক মনে মনে সে তার শক্র, সে তাকে 
এভাবে হত্যা করতেই চায়। পুত্রের জন্মোৎসব হচ্ছে সে ঠিক, সষস্ত নগর 
উৎসবে মণ্ড তাও ঠিক কিন্ত সেই উৎসবের আনন্দোক্পাসে যে গুনলেন তার 
আজ পারণের দিন লে কথা তুলে যাবে এ তার সম্ভ।ব্য বলে যনে হল ন1। 
তিন তিন মাস যে তাকে ক্ষুধায় রেখেছে এবং প্রতিবারেই যে একটা না 
একট! অজুহাত উপস্থিত করেছে সেই গুণসেনকে সর্বপ্রকার রিনষ্ট করবার 
জন্য তার প্রন্বতি সহস! উদ্নগ্র হয়ে উঠল। 


শ্রাবণ, ১৩৮২ ১২৫ 


কঠোর তপ্ত নিজেতে কোনো সিদ্ধি নয়, ক্ষম?, মৃত] ও করুণার তা 
পরিপোশক মাত্র-_কিন্তু সেকথ! অগ্নিশর্মাকে কে যোঝাবে ? আচার্য কৌভীচ9 
যে সেকথ! বুঝতেন তাও না। বান্তবে তপশ্চর্যার মাহাত্য্যের চাইতেও 
মনঃসংযম ও আত্ম-শুদ্ধিই ধধার্থ শুভাশ্তভের নিয়ামক। কিন্ত এখানকার 
আঁশ্রমধাসীর! ছিঙ্গেন উগ্র তপস্যা ও যম নিয়মেই একমাত্র পুজারী। 

অন্নিশর্ধার তপন্যাজনিত শক্তিশালী মনোবৃত্তিকে আজ উপশমিত কর! 
প্রয়োজন ছিল। গ্রয়োজন ছিল তার দেহ ও ষনের সহযোগিতায় তায় অস্তয়ে 
অস্তয়ে যে আক্রোশ গুমরে গুমরে উঠছিল তাকে সংবত করবার কিন্তু সেদিকে 
কে তাকে চালিত করবে? অগ্নিশর্মার যদি সদ্গুরু প্রাঞ্চি হয়ে থাকত তবে 
সে এই অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দহনোতীর্ণ সোনার মতোই উজ্দ্রল হয়ে 
উঠতে পারত, কতকৃত্য হতে পারত | কিন্তু তাহ্বার ছিল ন।। 

আশ্রমবাসীরা কেউ এখন অগ্নিশর্মার কাছে ঘেতে বা! তার কুশলাকৃশল 
বিজ্ঞালা করতেও সাহুলী হলেন না। দূর হতে তাকে দেখেই ভার! বুঝতে 
পারলেন যে অগ্নিশর্া আজ তার প্রতিদিনের শান্তি, ক্ষম! ও মৃত! সম্পূর্ণ 
হারিয়ে এসেছে। তার চোখ দিয়ে তখন অগ্নি বৃষ্টি হচ্ছিল। 

যেকোন প্রকারেই হোক আমি গুণসেনকে বিন করব, সে স্থখে শাস্তিতে 
থাকবে তা আমি সম করতে পারব না--এই ধরণের এক ক্ষোভ তখন তার 
মনের মধ্যে বসে কাল নাগিনীর মতে। কেবলি ফোস ফৌোস করছিল। 

তিন মালের উপবাস বিশীর্ণতা ও চিত্ত বৃত্তিতে উত্ভৃত এই সংক্ষোভ 
এছুয়ের বিরোধিতা করতে অগ্িশর্মা সম্পূর্ণ অলমর্থ হল, এবং বৈরীয় নির্যাতন 
চাই, একথ! মনে করতে করতে সে নিজের দর্ভাসনে পাশ ফিরে শুল। 

ঠিক সেই সময় রাজ-পুরোহিত সোষদেব ধীর পদক্ষেপে সেখানে এসে 
উপ(হড হলেন ও অনতিদৃর হতে তাকে বন্দন। করে যাটীতে বসে পড়লেন। 

অন্নিশর্যায হয়ত তঙ্জায় যতো! এসে ছিল বা সে এমনি চোখ বুজে শুয়ে 
ছিল কিন্ত সোমদেবের পায়ের শবে সে তার রক্তবর্ণ চোখ মেলে চাইল। 

সোমদেব হঠাৎই তাকে কিছু বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে ধীরে 
হেন ভার কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করছেন সেই রকম বিনয় বিন ভঙ্গীতে বলে 
উঠলেন, ভগবন্, আপনায় শরীর খুবই শীর্ণ দেখাচ্ছে। 


১২৬ শ্রমণ 


অরিশর্ম! উর্ধ দিকেই তার দৃষ্টি নিংহ রেখে সংক্ষেপে এর প্রতুঃ)ত্বর দিল, 
তপন্বীর শরীর এমনি শীর্ণ-ই হয়ে থাকে । 

সোমদেব গুণসেনের প্রতিনিধি রূপেই সেখানে এসেছিলেন । গুণসেন 
যে আসতে পারত ন| তা নয়, তবে ভয্মেই সে আসে নি। অগ্নিশর্ ক্র হয়ে 
হদি তাকে অভিসম্পাৎ দেয় বা কোনো কিছু করে বসে। 

সোমদেব অগ্নিশর্পার কথার প্রতু)ত্তরেই তখন বললেন, তপত্বীরাও আহার 
প্রাপ্ত হতে পারেন | আহার যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন শরীরকে এত কষ্ট 
দেওয়া! কেন? মহারাজ গুণসেনত তপন্বীদের প্রতি ভক্কিযানই |... 

গুণসেনের নাম কানে যেতেই শূলবিদ্ধ হবার যন্ত্রণা তার লমত্ত শরীরে 
পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, গুণসেনের নাম আমার 
কাছে করো না। সেখধি-ঘাতক। 

এরপর সোমদেবের অধিক কিছু বলবার সাহস হল না। তিনি গুণসেনের 
হয়েই ভার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা! করতে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তার মনে হল সে 
হবে তগ্ত মাটিতে জলের ছিট! দেবার মতোই নিরর্৫থক। 

সোমদেব তাই নিরাশ হয়েই সেখান হতে ফিরে গেলেন। গিয়ে 
গুণসেনকে বললেন, তপোবনে দাবানল প্রজ্জলিত হয়েছে । অগ্রিশর্ম! এগন 
যে কারু কথা শুনবে ত। মনে হয় ন।। 

কিন্তু গুণসেন সে কথ! শুনেও নিরাশ হল না। সে অবশ্যই ভূল করেছিল। 
যে সময় ভিক্ষা দেবার ঠিক সেই সময়ই সে অসাবধান হয়েছিল। কিন্তু তার 
যনে ত তপন্থীকে ধাতন! দেবার কোনো মনোভাব ছিল ন1। 

তাই গুগসেন খানিক পরেই নিজে গিয়ে তপোধনে উপস্থিত হল। প্রথমে 
সে আচার্ষের সঙ্গে দেখা করল। বা-যা ঘটেছিল তা সে সরল ও অকপট 
ভাবে তাকে নিষেদন করল। আচার্যও ছুঃখিত হলেন। কিন্তু সে সমস্তই 
ঘটেছে দৈবাৎ। সেকথা তিনিও বুঝতে পার়লেন। 

গুণসেনকে সেইখানেই বসিয়ে আচার্য অগ্রিশম্ণর কাছে গিয়ে উপস্থিত 
হুলেন। তারও মনে হল আজকের অগ্িশম1 গতকালকার অগ্রিশম? নয়। 
তার মুখের ওপর এক রৌন্র ভাব ভাওব নৃত্য করে বেড়াচ্ছিল।. তপন্তালনধ 
সমস্ত সিদ্ধি ও তেজকে সে বের বৃত্তিতে আজ পরিবন্তিত করে ফেলেছিল। 


শ্রাবণ, ১৩৮২ ১২৭ 


এত কঠিন তপশ্চর্যায় নিয়ত থাক! লহ্েও শেষ পরীক্ষার সময় মাছয ঘদি 
এরকম পরাভূত হয়ে স্থলিত হয়ে যায় তবে সে কঠিন তপশ্চর্যার মূল্য কি-_ 
মাত্র এই গ্রশ্পই আচার্ষের মনে তখন বার বার উদ্দিত হতে লাগল । 

তিনি যনে মনে বলতে লাগলেন__কেবল দেহ দমন নিরর্থক, অর্থ শুন্ত। 
যেদ্রেহকে ছুখ দিতে কিছু বাকী রাখেনি, জিহ্বার স্বাদ ও ক্ষুধায় ওপর বে 
বিজয় প্রাপ্ধ হয়েছে ভার মনোবৃতিতে করুণা ও গ্েছেয় ও ৩ উতাল 
হওয়৷ অপেক্ষিত ছিল। কিন্তু অগ্রিশম্ণার সেই করণ ও প্রেষের সাধন পথ 
একেবারেই অজাত ছিল। 

আচার্য তখন লাস্তবন! দেবার দৃষ্টিতে তাকে বলতে লাগলেন, বৎস, তৃষি 
অনেক লহ করেছ। সামান্ত মানুষ যে কষ্টে সামনে হার মেনে ধেত সে 
কষ্টকে তৃষি ডাক দিয়ে নিয়ে এসে বর্ণ করে নিয়েছ। আজ তোমার শেষ 
পরীক্ষার দিন। সংসার সমুদ্র অতিক্রম করবার জন্ত যে নৌকোর তুমি 
সাহাধা নিয়েছ সেই নৌকোয় ক্রোধাদির মতো বৃহৎ ছি ত অবশেষ নেই? 
আর দে তোমায় নিজেকেই খুজে দেখতে হবে। তুমি কুদ্ছুভায় যে পৃণ্য 
লঞ্চ করেছ ভাযেন বাধই নষ্ট না হয়ে যায়। তোমার সাধন! তোমায় 
বিপথে ত নিয়ে যাচ্ছেনা? 

[ ক্রমশঃ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


ড বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম । 


উ যে কোনো সংখ্যা থেকে কষপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫* পয়সা । বাধিক গ্রাহক 
টাদা ৫.০ 


গু শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
৪ যোগাযোগের ঠিকানা £ 


জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার স্রীট, কলিকাত1-৭ 
ফোন : ৩৩-২৬৫৫ 


অথব! 


জৈন চন! কেন্দ্র 
৩৬ বন্রীদাল টেম্পল স্রীট, কলিকাতা ৪ 


জৈন ভষনেয় পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার গ্রীট, 
কলিকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ সুঁডিও ৭২/১ কলেজ দ্্ী, 
কলিকাতা-১২ থেকে মৃদ্রিত। 
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পরলোকগত পৃরণঠাদ শ্যামন্থাখা মহাশয় জৈন, 
ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় 
সদ্গ্রন্থ লিখিয়, বাঙ্গীন্গ। ভাষার মর্যাদা বুদ্ধি করিয়া 
গিয়াছিলেন। ান্ার রচিত জৈন ধর্ম সন্বন্ধে একখানি 
তথ্যপূর্ণ স্বলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্স সম্বন্ধে, 
কলেজে অধায়নকালে মামার যে ধারণ! ছিল তাচার 
পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহস্ব 
এবং এঁতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধ আমি কিছু পরিমাণে 
জানিতে সমর্থ হই । ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মঙ্তাবীর সম্বন্ধে স্্রীষুক্ত 
শ্যামসুখাজীর বইখানিও আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 

_ভঃ জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


এই ছুই বইয়ের একত্র ছুন্দত্র ও 


(শোভন সংস্কব্রণ 


ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্স 


ভগবান মহাবীরের নির্বাণের পঞ্চ শতাধিক দ্বিসহহ 
উত্সব উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে 


সুল্য 2 ২৬৩ 


পরিবেশক £ 


জৈত ভরত ॥ কলিকাতা . 





শ্রমণ 


শ্রমণ সংস্কৃতি মুলক মানসিক পত্রিকা 
তৃতীয় বর্ষ ॥ ভান্র ১৩৮২ ॥ পঞ্চম সংখ্য! 


স্থচীপত্র 

'আশধপন্ট ১৩১ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যান্ 

বঞ্ধযান-মহাবীর ১৪০ 

মহাবীর বলেছিলেন ১৪৫ 

সমরাদিতা কথা ১৫৩ 
হরিভদ স্ুয়ী 

পাওগপুক্সী ১৫৪ 
নবীন চন্দ্র সেন 

পুত্তক পরিচয় ১৫৭ 

সম্পাদক £ 


গণেশ লালওয়ানী 


পি কত তে োগ উ০১ি ত রয 
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সিহনাদিক প্রতিঠিত আয়াগপট, মথুর। 


আর্ষপট 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযু 


অনেক দিন পূর্বে ইংরেজ-রাজ্যের প্রারভে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতের! 
ভারতবর্ষের সংস্কৃত, পালি ব৷ প্রাকৃত সাহিত্য পড়িতে আরসত করিলেন, তখন 
সর্বপ্রথমে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ সাহিত্য তাহাদের নজরে পড়িল। 
তাহার] প্রথমে যাহা শুনিলেন তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়! মানিয়া লইলেন। 
সিংহলে ও শ্যামদেশে বৌদ্ধের। তাহাদের শুনাইলেন যে বৌদ্ধ ধর্ম সকল ধর্মের 
মধ্যে প্রাচীন। গৌতম বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন নিগ্র্থ জঞাতৃপুত্র 
নাষক একজন শ্শিক্ষক জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। গৌতমের পুর্বে 
আবার সাত জন বুদ্ধ ছিলেন। স্থতরাং বৌদ্ধধর্ম জৈন ধর্মাপেক্ষা অনেক 
পুরাতন। বৌদ্ধমৃত্তি এবং জৈন মৃত্তিতে এতটা মিল আছে যে, প্রথম প্রথম 
পাশ্চাত্য প্ডিতেরা জৈন মুতিকে বৌদ্ধ মুত্তির একট! শাখা বলিয়াই মানিয়া 
লইতে বাধ্য হইত্েন। গত দেড়শত দুইশত বৎসরের যধ্ে জৈনধর্ষের প্রকৃত 
ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আমরা জানিতে পারিতেছি বৌদ্ধধর্মের 
তুলনায় জৈনধর্ম কত পুক্রাতন অভি প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া উঠিবার 
সময় জৈন ধর্মের আকার কিন্ধপ ছিল, এবং গত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া 
তাহ কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 

জৈনধর্ম তখন অতীব রক্ষণশীল । ইহাতে পরিবর্তনের লক্ষণ অতি অল্প, 
হৃতর়াং বিদেশী জাতি অথবা নৃতন জাতি ইহাতে অতি অল্পই আশ্রয় পাইম! 
থাফে। তথাপি জৈনধর্ম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং ত্রাহ্ষণ বিছেষী। কেবল 
রক্ষণশীলতার জন্য ভারতবর্ষের ধর্মের সংগ্রামে জৈনধর্ম আড়াই হাজার 
বৎসর রক্ষ। পাইয়া] আলিয়াছে। এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে পার, 
গ্রীক, বা যবন, শক, কুশান, হুণ, গুর্জর, রাজপুত, আরব, তাজিক প্রভৃতি শত 
লত বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, আপনাদের পুন্নাতন ধর্ম 


১৩২ শ্রবণ 


পরিত্যাগ করিয়! হিন্দু অথব| যৌন্ধর্ম গ্রহণ ঝরিয়াছে এবং ভায়তবর্ষের লোক 
হইয়। গিয়াছে । আজ তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়। আদিম ভারতবাসী আর্য অথবা 
অনার্ধ স্থির কর! বড়ই কঠিন। কিন্তু এ বিষয়ে স্থিয় ষীমাংলা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। ছুই একজন পণ্ডিত ক্রমশঃ 
বুবিতেছেন যে, ভারতবর্ষে যত ধর্ম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, জৈনধর্ম তাহার 
মধ্যে সর্বপ্রাচীন না হইলেও ভারতের একটি অতি প্রাচীন ধর্ম । আমাদের 
বৈদিক আর্ধধর্ম ইহার তুলনায় বয়সে অতি শিশু, ধর্মভাবে অতি নবীন এবং 
বৈদিক ধর্মের দর্শন নাই বলিলেই চলে। শঙ্কর প্রভৃতি আর্ধ দর্শনবাদীয়! 
জৈন দর্শনবাদীদের তুলনায় নবীন। 

ষীশ্তৃষ্ট জন্মিবার প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে জৈন ধর্ম স্প্রতিঠিত হইয়াছিল। 
জৈন দার্শনিকের! তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, কোনও ছুই জন মাছধঘই জগতে 
সমান হইয়া জন্মে নাই, মানসিক শক্তির বৈষম্যে মানুষ মানুষকে জয় করে এবং 
মানসিক শক্তির বৈষম্েই মানুষ দেবত্বের অধিকারী হয়। বিবেক শক্তির 
অতি বৃদ্ধিলাভেই যাহ্ৃষে মানুষে প্রভেদ জন্মায়। জৈন ধের মূল গুরু 
চব্বিশ জন, তাহার! সকলেই মানুষ এবং কেহই ব্রাহ্মণ বংশজাত নহেন। 
বেদকর্তা ত্রাঙ্ছণ যে বংশজাত গুরুপদ এতদিন দাবী করিয়া আাসিয়াছেন এইরূপে 
জৈন গুরুগণ সর্বপ্রথমে তাহার প্রকাশ গ্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেববংশজাত 
উপাস্য দেবতা ্ষ্টির বিরুদ্ধে জৈনগুরুরাই প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। 
পরবতা জৈনধর্মে গন্ধর্ব, অপ্পর, যক্ষ, কিন্নন, রাক্ষস প্রভৃতি অর্ধদেব ও 
কিম্পুরুষ জাতীয় দ্বত্বগণ গ্রভৃত পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্ত জৈনগণের 
প্রধান উপান্ক দেবত। মানুষ৷ চব্বিশ জন তীর্থংকর, তাহার! যানুষ, ক্ষত্রিয় 
বংশজাত, চিস্তাশক্তি বা তপশ্যার বলে অপরিসীম মানসিক শক্তিধারী অথবা 
মহাপুরুষ, স্থতয়াং জৈনধর্ম ভারতীয় ধম পমূহের মধ্যে একমাত্র মানবিক ধম”। 
( অবশ্ঠ গ্রথম প্রথম গৌতম বুদ্ধের সরল বৌছ ধর্মও এই রকম সমল মানবিক 
ধর্ম ছিল। ) 

জৈন ধর্ম গত আড়াই হাজায় বৎসরের যধ্ো অনেক ক্ষতি সহা করিয়াছে। 
জৈনদের যধ্যে বিবাদে টজন ধর্মশান্ত প্রচুর ন্ট হুইয়। গিয়াছে, 'বিবাদ বাবিয়া 
অনেক ধর্মমত পতিত শখ! হইয়া লোকের স্থৃতিপথ আর্ট হইয়। গিয়াছে। 


ভাঙ্জু, ১৩৮২ ১৩৩ 


অনেক শাখার লোক ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়! নৃতন ধর্মের সঠি করিয়াছে 
বর্তমানে জৈনধযের তিনটি প্রধান বিভাগ-_শ্বেতাম্বর'। “দিগন্বর' ও 
“তেরপন্থী_ছাড়। ক্ষুত্র বৃহৎ আরও অনেক শাখার লক্ষণ এখনও ভারতের 
নানা স্থানে দেখিতে পাওয়। যায়। 

এই সমস্ত ক্ষুত্র বৃহৎ জৈনধমে'র শাখ| তাহাদের দেবার্চনা-পক্ধতি, দেব- 
প্রতিমা লক্ষণ ও দর্শনের মূল কথা হইতে ভারতের সর্বপ্রাচীন ধ্ মত কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে। 

“দিগন্থর" ও 'শ্বেতান্বর” ধর্মমত ও ধমশাস্্র ববার নষ্ট হইয়| গিয়াছে এবং 
বহুবার পুনপ্লিধিত হইয়াছে । স্ৃতরাং জৈনধর্ম আদিমকালে কি ছিল, তাহা 
বুঝিবার উপায় ধর্মশান্ত্রে নাই। এখন হইতে ২২*০-২৫০* বৎসর পূর্বে দাদিম 
উজৈনের কি পুজা! করিতেন এবং কিভাবে পুঁজ! করিতেন তাহাই বিবেচনা 
কর! উচিত। থুষ্টের জন্মের ছুই-তিন শত বৎসর পুর্বে উত্তর ভারতের জৈনেরা 
মুতি পুজা করিতেন এবং মধুরা, কৌ শাহী প্রদ্ৃতি প্রাচীন নগরে এই জাতীয় 
প্রাচীন জৈনমূতি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এখনকার জৈন মুভিতে বে সম 
লক্ষণ থাকে প্রাচীন কালের জৈনমৃতিতে সেগুলি সমস্ত দেখিতে পাওয়া বায় 
না। বর্তমান যুগের জৈন মৃতিতে বৃক্ষ, শালনদেবী, ফক্ষ, লাঞ্ছন ইত্যাদি যে 
সমহ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! আড়াই হাজার বৎসর পুর্বের জৈন 
মৃত্িতে প্রায় দেখিতে পাওয়! যায় না। অভি প্রাচীন কালের জৈনমৃতি 
একখানি পাথরের প্র, ইহার উপরে কতওলি চিহ্ম আকা থাকে। 
এলাহাবাদের বাহাছুর গণের শ্বনামধ্যাত এতিহাসিক ডাক্তার বামনদাস বনু 
মহাশয়ের সংগ্রহশালায় অনেক ভারতীয় পুত্লাকীতি রক্ষিত আছে; তাহার 
যধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পষ্ট প্রাচীন কৌশান্বী হইতে আনীত হইয়াছিল । 
যোল বৎসর পুর্বে এই প্রাচীন জৈন পট্টি দেখিতে পাইয়া আমি ইহার বিবরণ 
প্রকাশ করিম্থাছিলাম। ইহায় এক পার্থ লিখিত আছে; 

(১) পিদ্ধম রাজ! শিবমিত্রশ্য সংবছরে ১০, ২০০০৯০৯৯০০০ থ 
মাহকিয়'. , 

(২) থধিরস বলদাপস নিধর্তন শ-..শিবনন্দিস অস্তেবাসিস-- 

(৩) শিষপালিতান আয়পটে! আপয়তি অরহুত পুজায়ে। 


১৩৪ শ্রমণ 

সিহ্ধ রাজ। শিবষিত্রের রাজ্যের ছাদশ সংবৎসর, স্থবির বলদাসের অচরোধে 
,**শিবনন্দীর শিল্তা-.শিবপালিতের-"*এই আর্ধপট্ট অহদিগের পুজার 
নিষিত্তে প্রতিস্থাপিত হইল। 

প্রাচীন মধুর! নগরের বাহিরে এই একটিমাত্র আর্ধপন্ট বা আর্ধাগ্রপট্ট 
আবিদ্ভৃত হইয়াছে । রাজ! শিবমিত্র কে .ছিলেন তাহ জানিতে পারা যায় না, 
তবে মথুরায় থৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ একশত বা দুইশত বৎসর পুর্বে এরকম 
অনেকগুলি আর্যপট্ট বা আর্ধাগ্রপট্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ভাহা গত পঞ্চাশ 
বছর ধরিয়া মথুরার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মথুরা ও লক্ষৌয়ের 
চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। 

এই পট্টগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখন হইতে আড়াই হাজার 
বা ছুই হাজার ছুই শত বৎসর পূর্বে জৈনদের উপাসনার ভ্রব্য অথব। মূতি বেশ 
অনেকদিন ধরিয়া ম্ীতি অনুলারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পট্টগুলির উপরে 
শিলালেখে 'আয়পট" অথব। “'আয়াগপট” লিখিত থাকে, স্থতরাং ইহাই প্রাচীন- 
কালের জৈনদের উপাশ্ত দেবতার নাম। এই আর্ধপট্ট বা আর্ধাগ্রপট্রগুলি 
একেবারে নৃতন জৈনমূতি নহে; বর্তমান কালের জৈনমূতি বা! অন্য উপাস্য 
ভ্রব্যের সহিত ইহার অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পট্রগুলি বড়, লক্বা ও 
চওড়। পাথয়ের পট, অধিকাংশ পট্রের উপরে অনেকগুলি চিহ্ন অঙ্কিত আছে। 
এই সমস্ত চিহ্ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে প্রাচীন ও বর্তমান কালে মঙ্গল চিহ্ন 
বলিয়! পুজিত হইত । অনেক আর্ধপট্টের উপরে চারিটি মৎন্যপৃচ্ছ অস্কিত 
দেখিতে পাওয়! যায়, ঠিক পট্টটির মধ্যে যেখানে চারিটি মংশ্যপুচ্ছ যুক্ত হইয়াছে, 
সেইখানে একটি চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন আর্ধপট্ে এই চক্রটির 
মধ ভিন্ন ভি চিহ্ন অথবা! যৃতি অঙ্কিত আছে। মেজর বামনদাস বস্থ মহাশয় 
কৌশান্বী হইতে যে আর্ধপট্টটি এলাহাবাদে আনিয়াছেন তাহার মধাস্থলের 
চক্রে ভি ভিন্ন তীর্ঘংকরদের মৃদ্ঠি আছে, দুই একটিতে একটি রথচক্র অথবা 
অন্ত ছুই একটি চিহুও দেখিতে পাওয়া যায়। পটে যধ্যস্থলের এই চক্রের 
মধ্যে তীর্থংকর বা জিনমৃত্তি অথবা চিহ্ন ব্যতীত আর্ধপট্টের আয়ও অনেকগুলি 
মঙ্গল চিহু দেখিতে পাওয়া ধায়। যেমন, মংস্যধুগল, মঙ্গল ঘট, পল্ম, শব্ঘ, 
রখচক্র, ইত্যাদি । এই সমস্ত চিহ্ছাদি বর্তষান লময়ের চব্বিশ জন তীর্ঘংকরের 
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লাঞ্ছন। জৈনেরা পুজার সময়ে কুদ্কুম-রঞ্রিত তণ্ডুল ( জাফরাণের রংকর। 
চাউল ) পাত্রে লইম! তাহাতে এই সমস্ত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন। 

আর্ধপট বা আর্ধাগ্রপট্রগুলি যে সমভ্ত স্থানে আবিফ্ভূত হইয়াছে সেগুলি 
ভারতবর্ষ ব৷ আর্ধাবর্তের অতি প্রাচীন কেন্দ্র এবং আবিষ্কৃত শিলালেখ হইতে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, থৃষ্টের জন্মের সমকাল পর্যস্ত জৈনদের প্রধান তীর্থ ও 
কেন্দ্র ছিল। ভাগলপুর বা চম্পা, পাবাপুরী বা অপাপপুত্রী, সযেতশ্রিখর বা 
পাশ্ব নাথ পর্বত প্রাচীন রাজগৃহ বা গিরিব্রজ অতি প্রাচীন জৈনতীর্থ, কিন্ত 
মধাদেশ বা যুক্তপ্রদেশের শৌরসেন রাজধানী মখুরা, প্রাচীন বৎসদেশের 
রাজধানী কৌশাম্বী বা কোসাম, প্রাচীন পঞ্চালের পুরাতন রাজধানী অহিচ্ছত্র 
বা বারেলীর নিকট রামনগর আধাবর্তের ইতিহাসে স্থবিখাত। উপস্থিত এই 
তিনটি স্থানে আবিষ্কৃত জৈন পুরাকীতি হইতে প্রাচীন জৈনধমের অবস্থা 
আলোচন1 করিব। 

১৮৯০ খুষ্টাবে প্রাচীন মথুরায় গ্রথম খনন আরম্ভ হুইয়াছিল। এই বৎসরে 
অনেক গুলি প্রাচীন জৈন শিলালেখ মথুরার কঙ্কালীটিল! নামক স্থানে প্রাচীন 
জৈন ধ্বংসাবশেষ যধ্যে আবিড়ূত হইয়াছিল । কিন্তু তাহাদের মধ্যে আধপষ্ট 

খায় শতি অল্ল। খনন কিছুদিন চলিবার পর কন্কালীটিলার নিমের সুরে 
আর্পট্র আবিষ্কৃত হুইতে আরম হইল। মথুরার সর্বপুরাতন আর্যপট্ুটি 
আকারে বৃহৎ ও খণ্ডিত, ইহার শিলালেখও অসম্পূর্ণ। ইহাতে লিখিত 
আছে 

নমো অরহতো। বধমানশ্ত গোতিপুত্রস...পৌঠমন শক কালবালস:.. 
কোশিকিয়ে শিমিত্রায়ে আয়াগপটে! পতি (ঠাবিত )। 

অর্হৎ বর্ধমানকে নমক্কার। গোত্বীপুত্র"--প্রোষ্ঠর ও শকদিগের কালব্যাল 
(শ্বন্ধূপ )..'শিমিত্র! কতৃকি আর্ধাগ্রপষ্র প্রতিষ্ঠাপিত ৷ 

এই সঙ্গে আরও ছুই একটি খণ্ডিত আর্ধপ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছিল; 
তাহার মধ্যে একটি বারণগণের আধহটিয় কুলের ব্জনাগরিক শাখার এবং 
আর্বশ্্রীক সম্ভোগেক্ধ কোনও জৈনগুরুর আদেশে প্রদত্ত একটি আর্ধপট। তৃতীয় 
আধপট্রটি রসনন্দীর পুত্র নন্দীঘোষ নামক ত্ৈধর্ণিক কতৃক প্রদত্ত । + 
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মথুরার খনন কার্ধ চলিতে লাগিল । পরবর্তী ছুই বৎসয়ে আরও অনেক 
প্রাচীন জৈনমৃত্তি ও শিলালেখ আধিক্ত হইল। এতদিন পর্বস্ত ভারতীয় 
প্রত্বতত্বে বৌদ্ধ ধর্মই পুরাতন বলিয়া আদরের বস্ত ছিল, কিন্ত জর্জ বিউলর 
প্রমুখ জর্মন পণ্ডিতের জৈন ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা অতি পুরাতন বলিয়া 
আসিতেছিলেন। এতদিনে তাহার সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইল। 
এতদিন কেবল জৈনদের কাছেই জৈন ধর্ম প্রাচীন ছিল, এইবার তাহা জগতের 
একটি অভি পৃঙ্ এবং অতি পুরাতন ধর্ম হইয়! দাড়াইল। আরও দেখিতে 
পাওয়! গেল যে, উপাস্য উপাসন! সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্ম যে সমস্ত দেবার্চনা বিধি বা 
দেবতা! এতদিন নিজস্ব বলিয়। দখল করিয়া আদিতেছিল, তাহা প্রাচীনকালে 
জৈনদেরও ছিল। বথা, সপ, সাধুদের ভন্ম রক্ষা, ইত)াদি। পরব্ভাঁ যুগে 
জৈন ধর্মের পরিবর্তন হুইয়! গিয়া ঠজনদের মধ্যে ভূপ পৃঁজা, সাধুদের ভন্মপৃজ। 
উঠিয়া গিয়া কেবল বৌদ্ধদের মধ্যেই রহিয়! গিয়াছে । জৈন তীর্ঘংকরদের 
মৃতি নৃতন রীতি অন্থসারে গঠিত হওয়ার ফলে একটা ন্বতন্ত্র ধারা গড়িয়া 
উঠিতে আর হুইয়াছে। এইক্ধপে বর্তমান জৈন ধর্মের ও উপালন। পদ্ধতির 
সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক জৈনর! তাহার আদিম পরিকল্পমা ও উৎপতির 
কারণের বিবরণ একেবারে বিশ্বৃত হইয়া গিয়াছে । পুরাতন জৈন সুপ বা 
আর্ধপট বখন গত শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন কোনও 
জৈন মুনি শ্বর্গগত জর্জ বিউলার বা পীটকে আর্ধপট্ট জিনিষটি বুঝাইয় দিতে 
পারেন নাই। ছুই তিন বৎসর ধরিয়া কিছু পরিমাণে আবিফ্কত হুইয়। 
ভারতবর্ষে আর্ধপট্ট বা আর্ধাগ্রপট আবিষ্কার হওয়! বন্ধ হইয়া! গিয়াছে। ইহা 
হইতে প্রমাণ হয়, আর্ধপষ্টগুলি একটি বিশেষ ফুগের জিনিষ, সেই যুগের পূর্বে 
ও পরে আর্বপট্ট-পৃজা গ্রচলন বন্ধ হইয়! গিয়াছিল। যুগ্টা মৌর্য লাম্রাজোর 
ধ্বংসের পরে এবং কুশান অর্থাৎ শক সামাজ্ের প্রতিষ্ঠার পূর্বে আসিয়াছিল। 
যে ছুই চারি জন রাজার নাম এই সময়ের আর্ধপটে পাওয়া গিয়াছে, তীহারা 
প্রায় অজ্ঞাত। মধুয়ার রঙ বূলে! ও তাহার পুত্র শোভাস এবং কৌশাস্বীর 
শিষমিত্র এই লময়ের রাজা । শিলালেখ ও প্রাচীন মুন বাতীভত এই সমস্ত 
রাজার নাম আর কোথাও পাওয়া যায় না। রঞ্জু বুলো এবং শোভাস শক- 
জাতীয় রাজ, তাহার] প্রথমে শক রাজাদের কর্মচারী ছিলেন, পরে খ্বাধীন 
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হইয়াছিলেন। কিন্তু ত্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াও রাজকর্ম হুচক 'যহাক্ষত্রকঃ 
উপাধি মহারাজ উপাধিয় সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। পুকাণে বা অন্য কোনও 
ইতিহাসে রঞ্জু বুল! জথব1 তাহায় পুত্র শোভাসের নাম পাওয়া ধায় না। 
মথুরায় আবিষ্কৃত অনেক শিলালেখে শিবমিত্র নামক একজন রাজার নাষ 
পাওয়া যায়। মথুরার শিবমিত্র ও কৌশাহীর শিবমিত্র ছুই নেই একই 
যুগের লোক বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহারা একব্যক্তি কিন! বলাযায় না। 
জৈন ধর্মের প্রাচীনতম মুদ্তির যুগ সম্ভবতঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের লোপের যুগে 
আরব্ধ হইয়াছিল এবং মৌর্য সাম্রাজযর লোপের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় যুগ 
আরভ হইল। ইহা কুশান সম্রাটদের আমলের জৈন মৃতির যুগ। কুশান 
সমাটদের আমলে চব্বিশ জন জৈন ভীর্থংকরের মূর্তি একট! বাধাবীধি রীতি 
অন্থসারে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক ইহার পূর্বের যুগে এতট! 
বাধাবাধি ছিল না। 

জৈন ধর্মের প্রাচীনতম যুগে জৈনদিগের উপাশ্য দেবতা কি ছিল, তাহা 
ভাল করিয়! বুবিতে হইবে। অগস্তাবধি আবিষ্ৃর্ত আম্পট ব1 আয়াগপটগুলি 
লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত । থুরায়, কৌশবান্বীতে অথবা অহিচ্ছত্রে কোনও 
জৈন স্ত্রী বা পুরুষ একটি “আয়পট, প্রতিষ্ঠা করিলেন। 'আয়পট'টি একখানি 
বড় শিলাপট্র, তাহার উপরে অনেক নক্সা আছে। প্রথমে একটি চারকোণ 
নক্সা, এই নক্সার ছুই দিকের অথব! চারদিকের পাড়ে আট, বার ব! যোলটি 
মঙ্গলচিহ আছে। পট্ের মধা স্থলে এক বা ততোধিক বুত, তাহার ভিতরে 
চারিটি অথব। চারি জোড়। মতন্তপুচ্ছ চারিদিকে সাজানো । [ এগুলি মতস্পুচ্ছ 
নহে, ত্রিকত্ব। --সম্পাদক ] এই মংস্যপুচ্ছ একটি মঙ্গল চিহ। সাধারণতঃ 
এই চারিটি মংশ্যপুচ্ছের কেন্দ্র স্থলে একটি গোলাকার স্থানের মধ্যে একটি 
উপবিষ্ট জিন মৃ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বীত্ু থৃষ্টের জন্মের ছুইশত বৎসর 
পূর্বে সিংহক মণিকের পুত্র এবং কৌশিকী-গোত্রীয়! মাতার সম্ভান সিংহ- 
নাদিক যখুরায় যে আয্মাগপট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাতে এই রকম 
ব্যবস্থা দেখা যায়। এ পষ্টটির উপরে চারিপাশে চারিটি চারিকোণা লরু পাড় 
আছে। উপরের ছুইটিতে চারিটি করিয়া মক্ষলচিহ ও পাশের ছইটিতে 
কেবল দুইটি শুড় অদ্ধিত হৃইয়াছিল। পটে উপরে যে ঢ়ারিকোণে জারগাটুক 


১৩৮ শ্রযণ 


রহিল তাহার নীচের দিকে একটু পাড় কাটিয়া লইয়৷ দাতার পরিচয় লিখিবার 
জায়গ! করা হইল এবং অবশিষ্ট চতুক্ষোপট্ুকু মধা স্থলে একটি বৃত্ত ও তাহার 
চারিপার্থে চান্সিটি যুগ্ম মৎসপুচ্ছ অস্কিত হইল। মধ্য স্থলের বৃত্তের মধ্যে 
পল্মাসনের উপরে ধ্যান-মুদ্রায় উপবিষ্ট ছত্র নিয়ে একটি নগ্ন জিন ভীর্থংকর 
মৃতি ।২ 

বিশেষ বিশেষ নমুনায় নঝ্স। পরিবর্তন হইয়। গিয়াছে । দ্বিতীয় আর্পট্টের 
পাড়ে অর্ধ-অশ্বী-কিন্নরী, ভিতরের চারিকোণের প্রতি কোণে অর্দ-মৎস্য- 
কিন্নর, বৃত্তের গোলে একশ্রেণী যুবতী ও কেন্দ্রে জিন অথব! ভীর্থংকরের 
পরিবর্তে অর্থন নেমিনাথের লাঞ্ছন একটি রথচক্র অঙ্কিত আছে। 
[ লেখক .যাহাকে রথচক্র বলিতেছেন তাহ! ধর্ম চক্র। রথচক্র 
নেমিনাথের লাঞ্নও নহে। নেমিনাথের লাঞ্ছন শংখ। --সম্পাদক ] 
এই আর্ধপট্টের উপরের শিলালেখ সম্পূর্ণ পড়িতে পারা যায় না।৩ মথুরায় 
আবিষ্কৃত তৃতীয় আর্ধপটটি অন্য রকমের । ইহার মধ্স্থলে একটি বৃহত্তর 
বৃত্তের মধ্যে একটি ছেন্টি কেন্দ্রবাবৃত্ত আছে এবং এই ক্ষুদ্র বৃতের মধ্যে 
পন্মাসনের উপরে একটি জিন মৃতি ও বাহিরে চারি জোড়া মৎশ্যপুচ্ছ অস্থিত। 
এই চারি জোড়৷ মতম্যপুচ্ছের বাহিরে প্রথমে বৃত্ত এবং তাহার বাহিরে চারি- 
দিকে চারিটি লম্বা মৎশ্যপুচ্ছ। চিংড়ি মাছের লেজের মত এই চারিটি লম্বা 
মত্ন্তপুচ্ছ বাকিয়া আছে এবং এই চারিটির গর্ভে চারিটি মল চিহ্ন অস্কিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। (১) স্বন্তিক, (২) যৎস্য-যুগ্ম, (৩) ঘটিকা, (৪) ভক্রামন। 
এই চারিটি মৎস্পুচ্ছের বাহিরে অগ্লরাদিগের স্কন্ধে বাহিভ একটি মালা; 
কিন্ত এই মালার সমাস্তয়াল (১) জিনমৃতি, (২) আর্ধবৃক্ষ, (৩) স্তপ, (8) মন্দির । 
এই মালার বৃত্বের বাহিরে চারিকোণে চারিটি নাগিনী এবং তাহাদের নীচে 
একটি লম্ব৷ পাড়ের উপরে আটটি মঙ্গল চিহ্ছ।* মোটের উপর দেখিতে 
পাওয়1 যায় অধিকাংশ আর্ধপষ্ট বা আর্ধাগ্রপটের কেন্দ্র স্থলে একটি বৃতের মধো 
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জিনের মৃতি , ছুই একটি আর্ধাপটের উপরে এই বৃত্তের মধ্যে জিন মৃত্ির 
পরিবর্তে জিনের লাঞ্ছন বা চিহ্ন, যেমন মথুরার আর্ধপট্ের উপরে অর্থ 
নেমিনাথের মুতির পরিবর্তে তাহার চিহ্ন বা লাঞছন-_রথচক্র, কৌশাহীর 
আর্ধপট্ের উপরে কৌশাহ্বীতে জাত »ষ্ঠ ভীর্থংকর পদ্ব-প্রভেয় লাঞ্ছন-_একটি 
ফুল্লাজ। 

মধুরার নানাস্থানে আবিষ্কৃত আরও কতকগুলি আর্ধপট্র অন্ত গ্রকারের। 
কোনটিতে জৈন মন্দির অথবা জৈন স্তুপ অঙ্কিত আছে। এই জাতীয় নিদর্শন 
হইতে সর্বপ্রথম প্রষাণ হইয়াছিল যে, প্রাচীন জৈন ধর্মের আদিম অবস্থাতে 
বৌদ্ধ ধর্মের স্তায় স্তুপের উপালনাও বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। পরে ১৮৯৮ 
সালের খনন কালে মথুরাতে একটি জৈন স্তপ আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইয়াছিল 
যেস্ুপ বা! চৈত্য হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা জৈন, ভায়তীয় কোনও সম্প্রদায় বিশেষের 
নিঙ্গন্থ সম্পত্তি নছে। পুরাতন স্ত,পঞ্ুলি পুরাতন জৈন মৃত্তির মত আর্ধপট্রের 
উপর অস্থিত হইয়া! মন্দিরে অথব৷ বৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠা! লাভ করিত। জিনমৃত্তি 
যুক্ত, জিনের লাগন যুক্ত, অথবা ভ্ত,প যুক্ত কোন আর্যপট্রেই কোন রূপ প্রভেদ 
লক্ষ্য করিবার উপায় নাই, সকলেরই শিলালেখে এক কথায় দেখিতে পাওয়া 
যায়, “নমো! অরহতে! নম ফগুয়শস নতকল ভয়ায়ে শিবষশায়ে আয়াগপটে! 
কারিতে অরহত পৃঁজায়ে।” ইহাতে জিনের মৃত্তি, জিনের চিহ্ ইত্যাদি 
কিছুই নাই। রেলিংএ বেষ্টিত একটি স্তপ, তাহার সম্মুধে তোরণ এবং 
ভোরণের সম্মুখে নি'ড়ি, তোরণের ছুই পার্থ দুইটা অর্ধবিবস্ত্র নারী, ইহাই 
অর্ধ-ভগ্ন যথুর] আর্ধপট্টের বিবরণ 

বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস হইতে ভারভীয় জৈন ধর্মের আদিম যুগ সম্বন্ধে 
যাহা জানিতে পার! যা তাহা আর্ধপট্ট ব। আর্ধাগ্রপট লইয়াই আরব্ধ। 
বর্তমান জৈনের। ভ্তপের উপাঁসন! বড় করেন না, করিলেও প্রচ্ছর ভাবে করিয়। 
থাকেন। ম্থতরাং জৈন স্তপের আলোচন! বাদ দিয়! মধ যুগের জেন ধর্মের 
আলোচন! করিতে যাওয়া অসম্ভব । 


প্রধানী, আশিন, ১৩৮৭ 


বর্ধসাঅ-অভাবীর 
[ জীবন চরিত ] 
[ পুর্বানবৃত্তি ] 


গৌতমকে আসতে দেখে কেশী উঠে দাড়ালেন ও তাকে যখোচিত 
সমাদরে আসনে নিয়ে এসে বসালেন । অন্তান্ত শ্রমণেরাও ঘথোচিত আসন 
গ্রহণ করল। 

ভীর্থংকর পার্খনাথ ও বর্ধমানের শ্রমণ সম্প্রদায়ের এই একব্র সমাবেশ 
এক অভূতপূর্ব ঘটনা । তাই এই সম্মিলনের থবর পেয়ে অন্ত তীথিক সাধু 
ও গৃহস্থরাও ত1 দেখবার ও তাদের আলোচন। শুনবার জন্ত সেখানে এসে 
উপস্থিত হল। 

সকলে আসন গ্রহণ করলে বিনয় বিন কঠে কেশী বললেন, মহাভাগ 
গৌতম, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করি। 

গৌতম বললেন, পুজ্য কুমার শরণ, আপনার যা জিজ্ঞান্য তা আপনি 
সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। 

কেশী বললেন, আর্ধ, মহামুনি পার্থনাথ চতুর্ধাম ধরনের নিরূপণ করেছিলেন 
আর ভগবান বর্ধমান পঞ্চযাষ ধর্মের । এই মতভেদের কারণ কী, যখন 
উভয়েই একই মোক্ষমার্গের অহ্নষায়ী । গৌতম, এই মতভেদ দেখে আপনার 
মনে কি কোনে! সংশয় ব! শঙ্কার উদয় হয় না? 

চতুর্ধাম ধর্মে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ পালনীয়। পঞ্চবাষ 
ধর্মে এই চারিটির সঙ্গে ত্রহ্ধাচর্যও | 

গৌতম বললেন, পৃজ্য কুমার শ্রমণ, ধর্মভত্বের উপদেশ মানুষের বুদ্ধি 
ও লামর্থান্গযায়ী হয়ে থাকে | তাই যে সময়ে যে ধরণের মাছষ জন্মায় সেই 
সময় তাদের বুদ্ধি ও সামর্থাচুযায়ী ধর্ম তত্বের উপদেশ হয়। প্রথম তীর্থংকরের 
সময় মানুষ সরল ছিল কিন্তু জড়বুদ্ধি তাই তাদের পক্ষে আচারমার্গ শুদ্ধ রাখ 
কঠিন ছিল। আবার আজ শেষ তীর্থংকরের সময় ষাহ্ষ কুটিল ও জড়বুদ্ধি | 
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তাই তাদের পক্ষেও আচার মার্গ শুদ্ধ রাখা কঠিন। এই জন্তই প্রথম ও 
শেষ ভীর্থংকর পঞ্চযাম ধর্মের উপদেশ দেন যাতে সমন্ত কিছু তাদের কাছে 
স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মধ্যবত্তাঁ সময়ের মান্ষের এর প্রয়োজন হয় না। 
তারা পরল ও চতুর হম বলে সহজেই ধর্মতত্বের উপদেশ বুঝতে পারে ও 
তা পালন করতে সমর্থ হয় এজন্য যধ্যবতাঁ তীর্থংকরের! চতুর্যাম ধর্মের উপদেশ 
দেন। ব্রহ্ষচর্য ঘে অপরিগ্রহ পালন করে তার অবশ্যই পালনীয় ত! পৃথক 
করে বলতে হয় ন|। 

কেশী বললেন, গৌতম, আপনাকে ধন্যবাদ । আমার সংশয় দূর হয়েছে, 
আমার দ্বিতীয় সংশম্ম এখন উপস্থিত করি। ভগবান বর্ধমান অচেলক থাকেন 
ও ঠার বহু শিশ্তও 'মচেলক থাকে ৷ কিন্তু মহাবশস্বী পার্খবনাথ সচেলক ধর্মের 
উপদেশ দিয়েছেন । এই প্রভেদের কারণ কি? 

গৌতম বললেন, কেশী, ধর্মের সাধন! জ্ঞানের সঙ্গে নন্বদ্ধান্বিত, বাহুবেশ 
ব। চিহ্ের ওপর নয় । বাহা বেশ ও চিহ ত পরিচয় ও সংযম নির্বাহের জন্ত। 
তাই কেউ যদি নির্বস্্ থাকে কি সবস্ত্র তাতে কিছু যায় আসে না। নির্ব্ত 
হলেই মোক্ষ হবে সবস্ত্র হলে হবে না এমনো নয়। তবু ভগবান বর্ধমান 
যে অচেলক থাকেন ব। তার শ্রমণ সম্প্রদায়ের একট! অংশ অচেলক থাকে 
তার কারণ এ কালের মানুষ জড় বুদ্ধি বলে অপরিগ্রহ বলতে থে সর্বত্যাগ 
ত1বোঝাবার জন্য । তিনি কি আবার বলেন নি, বস্ত্রাদি স্থুল পদার্থ রাখা 
পরিগ্রহ নয়, পরিগ্রহ তাতে আসক্তি। সংষমী পুরুষের বস্ত্রাদি উপকরণ 
নেওয়া বা রাখায় মমত্ব নেই। সে তো দূরের নিজের শরীরে পর্যস্ত তাদের 
মমত্ব থাকে না। 

কেশী বললেন, সাধু! সাধু! আমার এ সংশয়ও দূর হয়েছে । কিন্ত 
আমি আপনাকে আরে! কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি। 

গৌতম বললেন, কেশী, আপনি তা সচ্ছুন্দে করতে পারেন। 

কেশী বললেন গৌতম, আপনি হাজার হাজার শক্রর মধ্যে বাস ঝয়েন। 
এবং তার সর্বদাই আপনাকে অভিভূত করবার চেষ্টা করছে । আপনি 
তাদের কিভাবে নিঞ্জিত করে সচ্ছৃন্দে বিচরণ করেন ? 

গৌতম বললেন, কেশী, আমি প্রথমে একজন শত্রকে নিঞিত.করি। 
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একজন শক্রফে নিঞ্জিত করলে পাঁচজন শক্র নির্গিত হয়। পাঁচজন শত্রু 
নিজিত হলে দশজন শক্র নিঞ্জিত হয়। দশজন শক্র নিজিত হলে সমস্ত 
শত্রই নিজিত হয়। 

কেশী বললেন, সেই শত্র কার! ? 

গৌতম বললেন, কেশী, মনই প্রথম ও প্রধান শত্রু । তাকে জয় করলে 
ক্রোধ, মান, মায়! ও লোভ এই পাঁচ শত্রু জিত হয়। এই পাঁচশক্র জিত 
হলে এই পাঁচ ও পাচ ইন্দ্রিয় সহ দশশক্র জিত হয়| দশশক্রজিতহলে 
সমস্ত শত্রই জিত হয়। এভাবে সমস্ত শক্রকে পরাজিত করে আমি সচ্ছুন্দ 
বিচরণ করি। 

এভাবে কেশী গৌতমকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন আর গৌতম তার 
প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন। সমস্ত দিন ধরে প্রশ্নোত্তর চলল। 

এক সময় কেশী বললেন, গৌতম, সংসারে সমস্ত জীবই যখন গাঢ় 
অন্ধকারে মগ্ন তখন কে তাদের পথ দেখাবে, আলো! দেবে ? 

গৌতম বললেন, কেশী, সমস্ত সংসারকে আলো! প্রদানকারী ুর্য উদ্দিত 
হয়েছে। সেই হৃর্যই লমন্ত প্রাণীকে পথ দেখাবে, আলো দেবে। 

গৌতম, কে সেই সর্ব? 

কেশী, বিগত-তৃষ্ণ সর্বজ তীর্থংকরই সেই হৃুর্য। সেই তূর্য উদ্দিত 
হয়েছে। 

ভগবান বর্ধমানই সেই স্থর্য। 

গৌতম ও কেশীকুমারের এই বার্ভালাপের প্রভাব পড়ল সকলের মনে। 
পার্খাপত্য ও বর্ধমানের অনুযায়ী শ্রযণদের মনের সংশয় ও শঙ্কা গলে গলে 
গেল। তার! পরস্পরের আরে! নিকটে এল। তারপর এক সময় এই ছুই 
সম্প্রদায় এক হয়ে গেল। 

বর্ঘমানও ওদিকে ততদিনে নানাস্থানে প্রব্রজন কয়ে শ্রাবন্তী এসে উপস্থিত 
হলেন তারপর সেখানে কিছুকাল বাস কয়ে পাঞ্ালের দিকে চলে গেলেন। 
পাধাল হতে এলেন কুরুতে | কুরুদেশের রাজধানী হস্তিনাপুরের সহশ্রাঅবন 
উদ্ভানে তিনি অবস্থান কয়লেন। | 

গৌতম একদিন ভিক্ষাচর্ধায় গিয়ে শিব রাজধির কথা শুনে এলেন যিনি 
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কিছুদিন াগে রাজ্য পরিত্যাগ করে তাপল ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । এখন 
তার বিভঙ্গ জ্ঞান হওয়ায় সাত হ্বীপ ও সাত সমূদ্র পর্যস্ত তিনি দেখতে পান । 
পেই বিভঙ্গ জ্ঞানে তিনি এখন বলতে আরভ্ত করলেন সংসারে মাত্র সাতটা 
স্বীপ ও সাতটা সমুদ্রই রয়েছে। 

গৌতম সেকথা শুনে এসে বর্ধঘানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্‌, শিব 
রাজধির কথা কি সত্য? 

বর্ধমান বললেন, শিব রাজধির কথ! সত্য নয়। সংসারে অসংখ্য দ্বীপ ও 
সমুদ্র রয়েছে । 

লোক মুখে বর্ধমানের উক্তি শিব রাজধির কানে গিয়ে পৌছল । বর্ধমান 
সর্বজ্ঞ তীর্থকর সেকথ! তিনি জানতেন। তার প্রতি তার শ্রন্ধাও ছিল। 
তাই নিজের জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে হত্তীনাপুরের মধ্যে দিয়ে সহল্াঅবনে 
বদ্ধমান যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 

বর্ধমান তার সংশয় নিরসন করে নিগ্রন্থ ধমের উপদেশ দিলেন। সেই 
উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে শিব রাজবি বর্ধমানের কাছে শ্রষণ দীক্ষা! গ্রহণ করলেন। 

বর্ধমান হত্তীনাপুর হতে গেলেন মোকায়। মোক। হতে আবার ফিরে 
গেলেন বাণিজ্য গ্রামে। সেই বছরের চাতুমাশ্য বাণিজাগ্রামেই বাতীত 
কয়লেন। 

চাতুমণন্য শেষে বাণিজ্যগ্রাম হতে বর্ধমান গেলেন রাজগৃহে । 

রাজগূছে গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করলেন। 

রাজগৃহে নিগ্রস্থ শ্রাবক সংখ্যা অধিক হলেও অন্ততীথিক শ্রাবকেরাও 
থাকে। তার! সময়ে সময়ে এমন সব প্রশ্ন উপস্থিত করত যাতে অন্ত 
সম্প্রদায়কে নীচু হতে হয়। একবার আজীবিক সম্প্রদায়ের শ্রমগোপাশকের! 
গৌতমকে প্রশ্ন করল, ভগবন্, আপনাদের শ্রাবক বখন সামাদিক করে তখন 
যদি তার বাসন-কোনসন ঘটা-বাটী কেউ চুরী করে নিয়ে যায় তবে কি সামায়িক 
শেষে সে তাদের খোজ করবে? বর্দিকরে তবে কিসেতার নিজের ত্রব্যের 
খোজ করেন৷ অন্তর ভ্রবোর। 

ভাৎপর্ধ এই যে সামাদ্বিক নেবার সময় গ্রত্যাখ্যানে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ 
কয়ে সমভাবী হয়ে সে অবস্থান করে। সেই সময় তার জিনিষ তার 
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থাকে না। তাই সেই সময বি কেউ চুরী করে তবে ভার জিনিষ চুমা 
করেছে সেকথা বল! ধায় না। 

প্রশ্নটি কৃট। বিস্ত বর্ধমান তার এভাবে সমাধান দিলেন : ব্রতী দশায় 
সে প্রত্যাখ্যান করলেও সেই বিষয়ে ভার সম্পূর্ণ মত্ব বায় না। সেই জন্ত সেই 
বিষয়ও অন্তরের হয়ে যায় না। ভাই সামাদ্িক শেষে বদি সে সেই বিষয়ের 
খোজ করে তবে লে নিজেয় বিষমেরই খোজ করে। অন্তের নয়। 

আজীবিক সম্প্রদায়ের শ্রাবকের! সে উত্তর শুনে নিরুগুয় হয়ে গেল। 

বর্ধমান সেই বর্ধাবাস রাজগৃছেই বাতীত করলেন। তারপর পৃষ্টচম্প! 
হয়ে চম্পায় এলেন। চম্প। হতে দশার্পপুর হয়ে তিনি আবার বাণিজ্াগ্রামে 
ফিরে গেলেন। 

| ক্রষশ £ 





শিবধশা গ্রতিঠিত আয়াগপট, মুনা 


সন্গাত্ীত্র ব্রকেছ্িজেন 
[ পুর্বান্ছবৃত্তি ] 


আত্মা সম্বন্ধীয় 

সংবষ পালন 

বালুক। ভক্ষণের মতো! শীরস 
ও অসিধারার ওপর 
বিচরণের মতো কঠিন । 


যে ছুর্বল-চিত্ত 

তান পক্ষে 

থলেয় বাতাস ভয্লার মতে 
তা ছুধর। 


তবু যে নিজেকে 

জয় করতে পারে 

সে পাচটি ইজ্জিয় 

ও ক্রোধ মান যায় ও লোভের ওপর 
বিজয় লাভ করে। 


তাই নিজের শক্তি ও লামর্থা, 
শ্রদ্ধা ও ধারণ।, 

স্থান ও কাল অবগত হয়ে 
আত্ম জয়ে তৎপর হও । 


যুদ্ধে যে হাজার হাজার 
শত্রুর ওপর জম লাভ করে 
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তার চাইতে যে নিজের ওপর 
জয় লাভ করে সে শ্রেষ্ঠ। 


বাইরের শক্রর সঙ্গে 

যুদ্ধ করে কিলাভ? 
নিজের সঙ্গে যুদ্ধ কর। 
নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে 

যে জয়ী হয়, সে সুখী হুয়। 


নিজেকে জয় কর-_ 

কারণ নিজেকে জয় করা 

সব চাইতে কঠিন। 

যেনিজের ওপর জনন লাভ করে, 
সে ইহ ও পর জীবনে স্থুখী হুয়। 


অন্ের ছার! বন্ধন 

ও মৃত্যুর চাইতে 

সংযমের দ্বারা 

নিজের ওপর জয় লাভ কর৷ শ্রেষ্ঠ । 


ভিম হতে যেমন বলাকার উদ্ভব হয়, 
বলাক। হতে ডিমের। 
তেমনি মোহ হতে তৃষ্ণার উদ্ভব হম, 
তৃষ্৷ হতে মোহের। 


কমের যূলে রয়েছে 
বাগ ও ছেষ, 
মোহ হতে তাই কষের উদ্ভব । 


ভারে, ১৩৮২ 
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কষণজন্ম ও মৃত্যুর কারণ, 
জন্ম ও মৃত্যুই ত দু:খ? 


যার ষোহ নেই তার দুঃখ নেই, 
তার যোহ নেই যার তৃষ্ণা নেই, 
যার লোভ নেই তার তৃষ্ণা নেই, 
তার লোন নেই যে অকিঞ্চন। 


অকিঞ্চন হও, 

দেহের যা প্রীতিকর 

তা কর পরিহার, 

জয় কর তৃষ্ণাকে, 

তা হলেই দেখবে তোমার দুঃখ নেই । 
রাগ ও দ্বেষ কর জয়, 

ইহ জীবনেই অন্থভব করবে আনন্দ। 


বার কোনে! কিছুতে মমতা নেই 
সে জয় করেছে মমত্বকে, 

যার মমত্ব নেই 

সেই যথার্থ মূনি। 


সে নির্ধয ও নিরহস্কার, 
নিঃলক্গ ও কযায়হীন, 
আস ও স্থাবর 

সমস্ত জীবে সে সমদর্শা। 


লে লাভ ও অলাভে, 
হুঃখ ও সুখে, 


জীবন ও মৃত্যুতে, 
নিন্দায় ও প্রশংসায় 
সর্বদাই সম। 


সেআছান ও অনাহারে, 
স্বাচ্ছন্দা ও অস্বাচ্ছন্দো, 
ইহলোক বা পরলোকে 

সর্বদাই সম। 


সম তাই 

শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধের 
বিষয় হতে 

তোমার মনকে 

সরিয়ে নাও। 


শব্দ কানের বিষয়, 

শব খন কানে এসে পড়ে 
তখন ন! শুনে তুমি পার না। 
তাই যাণশুনছ 

তাতে পরিহার কর 

তোমার অনুরাগ ও বিনাগ । 


রূপ চোখের বিষয়, 

রূপ যখন চোখে এসে পড়ে 
তখন ন। দেখে তুমি পার ন!। 
তাই যা দেখছ 

তাতে পরিহার কর 

তোমার অন্রাগ ও বিরাগ । 


ভাব, ১৩৮২ 


১৪৯ 


গন্ধ নাকের বিষয় 

গন্ধ বখন নাকে এসে পড়ে 

তখন ত্রাণ ন! নিছে তৃমি পার না। 
তাই যা! দ্রাণের বিষয় 

তাতে পরিহার কর 

তোমার অনুরাগ ও বিরাগ । 


রস জিহ্বার বিষয়, 

রস যখন জিহ্বায় এসে পড়ে 

তখন আম্বাদ না করে তুমি পার না। 
তাই যা আম্বাদ কর 

তাতে পরিহার কর 

তোমার অনুরাগ ও বিরাগ । 


ক্পর্শ ত্বকের বিষয়, 


স্পর্শের বিষয় যখন ত্বকের সম্পর্ক আগে 
তখন স্পর্শ না করে তুমি পার না। 
তাই য। স্পর্শ করছ 

তাতে পরিহার কর 

তোমার অনুরাগ ও বিরাগ । 


রাগ ও ছেষ 
ব। অন্থুনাগ বিরাগই 
ধখন কর্মের মূলে, 
তখন থে এদের পরিহার করে 
সে সংসার চক্রে আবতিত হয় না। 
[ ক্রমশঃ 


সমব্রাদিত্য কথ 


[ কথার ] 
হরিভদ্্রে সৃরী 
[ পুর্বাস্ছবৃত্তি ] 


কিন্তু আচার্ধের এই উপদেশের আজ আর অবসর ছিল না। অন্ত দিন 
যদি তিনি এই উপদেশ তাকে দিতেন তবে হয়ত সে তার আদর করত, হয়ত 
জীবনে তা রূপায়্িত করবার প্রধত্বও করত। কিন্তু ম্যাচার্ধের এই উপদেশ 
আজ অনেক বিলম্বে প্রদত্ত হল। অগ্নিশম1 তখন বৈরের বিপরীত পথে 
চলতে স্থরু করে দিয়েছে। গুণসেনকে যেমন করেই হোক অধ:পতনের 
চরমসীমায় পৌছে দেওয়াই এখন তার একমাত্র ধ্যেয়। 

কিন্তু অন্তকে অধ:পতনের চরম সীমায় পৌছে দ্দিতে গেলে নিজেকেও 
যে সে পথ মাড়াতে হয় । গুণসেনের সর্বনাশ ইচ্ছাকারী অগ্নিশমণ যে 
গুণসেনের পুর্বেই অধ:পতনের চরম সীমায় পৌছে বাবে অগ্নিশমর্ণর তখন সে 
বোধও ছিল না। 

অগ্রিশম1 আচার্ধের কথার যে প্রত্যুত্তর দিল তাতে তিনি হতাশ হয়ে 
গেলেন। সে বলল, আমি আর গুণসেনের মুখও দেখতে চাই না। ও আমার 
আজকের শক্র নয়। আমি ভেবেছিলাম ও পুর্ব শত্রুতা তুলে গেছে 
ও আমাকে সম্মানিত করতে প্রস্তত হয়েছে। কিন্তু নে আমাকে তিন 
তিন বার আমন্ত্রণ করে যে অপমান করেছে আমি তার প্রতিশোধ না 
নিয়ে ছাড়ব না। বৈররূপ বিষে আমার আক ভরেই ওঠে নি তা 
এখন ছলকেও পড়ছে! আপনি যে শাস্তি ও ক্ষমার কথ! বলছেন, আমি 
তার উপালনা করেও দেখেছি । তাতে বৈরর এই বিষ ছাড়া আর কিছু 
পাইনি। সেই বিষ আজ আমি সানন্দে পান করেছি। এতে বদি আমি 
বিনষ্ট হয়ে যাই ভাতে ক্ষতি নেই কিন্তু ওকে আহি বুঝিয়ে দিয়ে যাব, 
এ জীবনে না পারি ভ পরবর্তা জীবনে। আমার আর হারাবাএই ব1 
কিআছে? 
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আচার্ধের মনে হল অগ্নিশমর্ণর কাছে আজ তপস্যারও কোনে! যূল্য নেই। 
বৈর নির্যাতনের বৃত্তি আঙ্জ তাকে উন্মত্ত করে দিয়েছে। অস্তঃগুদ্ধি বিহীন 
তপস্য। মান্ছষকে যে কোন গহবরে টেনে নিয়ে যায় তা কে জানে! অগ্নিশম 
তপশ্চর্যার শক্তি ও গৌবকে কালজরে পরিণত করে ফেলেছে । অগ্রিশমণাকে 
বাচানো আজ আর সহজ নয়। 

বৃদ্ধ কৌডিন্য তাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলেন। 
তারপর ফিরে যাবার আগে আবারো! বললেন, অগ্নিশম?, তুমি কি শেষ 
নিশ্চম্ন করে নিয়েছ? তুমি গুণসেনকে ক্ষম। করবার মতে! উদারতা কি 
দেখাতে পারোনা? আমি তোমার হিতৈষী রূপেই বলছি, তপস্যায় তুমি যে 
সিদ্ধি লাভ করেছ তা হেলাঘ্র এভাস্ে বিনষ্ট করে! না। 

অগ্নিশর্মা এর প্রত্যুত্তরে বলল, আপনি ত জানেন আমার সন্বল্প অটল হয়। 
আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণা এইভাবে এই দর্ভালনে বসে আমার দেহ ভ্যাগ করব। 
আমি গুণসেনকে ক্ষমা করতে পারি না। যা হবার তাহোক। আমার 
একমাত্র সন্কপ্প-__প্রতিশোব ! 

অগ্রিশর্মাকে আর কিছু বলার আচাধেরও ছিল না। কিন্তু তপস্যার এই 
অধংপাত তার মুখে এক গভীর কালিমা পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে গেল। 

আচার্য কৌভিন্ত গুণসেনকে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বললেন । সে লি 
এখন তার কাছে ধাম তবে তা আগুনে ঘ্বৃতাহুতির কাজ করবে-__-এই বলে 
তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। গুণসেন নিজের ভূলের পশ্চাত্তাপ করতে 
করতে ও মনে মনে অগ্রিশর্মার ক্ষমা যাচন! করতে করতে প্রাসাদে ফিরে গেল। 

অশ্রিশষণ যে ইহুজীবনে গুণসেনের কোনো অনিষ্ট করতে পারে তার 
কোনে! সম্ভাবনা ছিল না। তাই সেই দর্াসনে বসে সেইভাবে অনাহায়ে 
নিজের প্রাণ বিসর্জন দিল। কিন্তু জীবনের শেষ নিংশ্ব'স পরিত্যাগ করবার 
সময়ও সে অন্তরের ক্রোধ বিনষ্ট করতে পারল না-_অন্থুশোচনা, আলোচনা, 
ক্ষম।-_এর কোনোটিই সে ক্বীকার করল না, বৈর নির্যাতনের ভাবনা নিয়েই সে 
দেহ ত্যাগ করল। 

গুণসেন লেকথ। শুনল। নিজের তৃলের জন্ক তার পশ্চাত্তাপগ হল কিন্তু 
সে আজ নিকপায় ছিল। একদিন কৌতুহল প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে সে 


১৫২ শ্রমণ 


অগ্নিশষর্ণকে নির্যাতিত করেছে। অন্য সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে ন! হলেও নিজের 
অসাবধানভার জন্য তাকে ক্ষুধার পাঁড়ায় ব্যখিত করেছে।--এরই ভাবনা 
থেকে থেকে তার অস্তরকে ব্যথিত করতে লাগল। শ্বশুয়ের রাজ্য এখন 
তার .অরুচিকর «বলে মনে হতে লাগল। মে তখন হ্বরাজে ফিয়ে গিয়ে 
আত্ম-সাধনায় মগ্ন হবে স্থির করল। 


॥৯॥ 


জ্ঞানের অজীর্ণ যেন অভিমান, তপশ্তার অজীর্ণ তেমনি ভ্রোধ। 
অয্নিশর্ম! সেই ক্রোধেরই বশীভূত হল। তবু তপন্তার প্রভাবত একেবারে 
নিক্ষল যায় না। তাই সে বিছ্যাৎকুমার দেবত। হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। 
কিন্ত সেখানেও সে শাস্তি লাভ করতে পারল না। তাকে ত তার বৈর- 
বৃত্তিকেই পরিতৃপ্ত করতে হবে। 

গুণসেন প্রষাদ বশে যে সমস্ত ভূল করেছিল তার বিষয়ে সর্বদা জাগরূক 
ছিল। রাজ্য পরিচালন! সে করত কিন্তু অগ্নিশর্মার প্রতি যে সে অন্যায় 
করেছে ত| কখনে! ভূলতে পারত ন1। অবসর সময়ে সে যখন একা থাকত 
সেই ভাবন! বৃশ্চিক দংশনের মতো তার সমঘ্য শরীরে এক জাল! পরিব্যাপ্ 
করে দিয়ে যেত। কি ভাবে, কি নিয়মে, কোন স্ত্রে এই সব ঘটনা ঘটে 
ছিল সে কথাও সেচিস্তা করত। কিন্তু কোনে! সিদ্ধান্তে সে উপনীত হতে 
পারত না। 

সেই সময় সেখানে এক তত্বদর্শী পুরুষের আবির্ভাব হল। গুণসেন 
তীর কাছে তার হৃদয়ের কথ৷ অকপটে খুলে বলল। তিনি গুপসেনকে কর্ম 
বৈচিত্রের বিষয়ে উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ তার জীবনে এক রূপাস্তর 
এনে দিল। সংসারকে দে এখন এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তার 
চোখের সামনে অজ্ঞানের যে পাতলা! আবরণ ছিল তা! যেন লহ্‌সা গ্রপলারিত 
হয়ে গেল। 

গুণসেনের হৃদয়ে এখন শাস্তি) মৈত্রী ও ক্ষমার অন্গরণন। সেই অঙগণনে 
দিব্য ভাবনায় সে ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যেড়ে লাগল । সেই জল্মেই তার 
জন্নাস্বর ঘটে গেল। | 
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একদিন গুপসেন ধধন মৈত্রী ভাবনায় ধ্যানের গণ্ভীরতায় ডুবে যাচ্ছিল 
সেঙ্গিন সহস! বিছ্যুৎকুমাররূপী অগ্রিশর্যম ভাকে দেখতে পেল। তার পুর্ব 
বৈরের কথা যনে হওয়ায় গভীর আক্রোশে সে বিছাৎ হয়ে ভার ওপরে এসে 
পড়ল। মুহূর্তে বিছ্বাতের আগুনে গুণসেনের সমস্ত শরীর ঝলসে গেল। 
কিন্তু তায় ক্ষমা! ও মৈত্রী ভাবন! হতে নে একটু মাত্র বিচলিত হুল ন|। 
গুপসেন সেভাবে মৃত্যুবরণ করে সৌধর্ম দেষলোকে দেব হয়ে জন্মগ্রহণ 
করল। | 
[ ক্রমশঃ 


পাওপুরী 
নবীনচন্দ্র সেন 


জৈনদিশের শেষ তীর্ঘক্কর মহাবীর স্বামীর সমাধি এই পাওপুক্পী গ্রামে। 
একটি বিস্তৃত সরোবরের মধ্যস্থলে তাহার সমাধি-ষন্দির বিরাজিত । তাহাতে 
যাতায়াতের জন্য একপার্থখে তীর পর্ধস্ত একট! প্রস্তর নিমিত সেতু আছে । 
সরোবরটি জলজ কুহুম ও জলজ কুন্থমস্শ বহুবিধ জলচন পক্ষী ও মস্তে 
পরিপুর্ণ। অহিংসাধর্মের এমনই মাহাত্মা যে, এই পক্ষিকুল ও মীনকুল মানুষ 
দেখিলে পলায়ন না করিয়া, বরং ছুটিয়া আলিয়া! তাহার হস্ত হইতে আহার্য 
বন্ত আহার করে। সরোবরে বখন কমল কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হয়, এবং তাহাদের মধ্যে নানাবিধ জলচর পক্ষী সম্ভরণ করিতে থাকে, তখন 
তাহার যেকি শোভা হয়, তাহা অবর্ণনীয় । ট্জনদের জীবে দয়াই ধম। 
উহা তাহারা এতদূর কার্ধে পরিণত করেন যে, চৈত্র বৈশাখ মাপে ঘি 
অনাবৃষ্টিবশতঃ জলাশয়ের জল শু হইয়। উঠে, তাহার গ্রামের ইন্দারা হইতে 
জল আনিয়া মত্যার্দির জীবন রক্ষা করেন। তাহার এই গ্রামটি কিনি! 
লইয়াছেন, এবং প্রজাদের পাট্টাতে এরূপ লিবিয়া লইয়াছেন যে, তাহার! 
গ্রামের চারি সীমার মধ্যে যতস্য মাংস আহার করিতে পারিবে না এবং কোন 
জীব-হৃত্যা করিতে পারিবে না। 'জৈনদের এই গ্রাষে আরও কয়েকটি 
শ্বেতমর্মর নিমিত ত্ঘতিশয় সুন্দর দেবালয় আছে; এবং তাহাতে শ্বেতমর্মর 
নিমিত এবং বহুরত্বখচিত ভীর্ঘঙ্কর দেবমৃতি স্থাপিত আছে। এই লকল 
মন্দিরের লজ্জা, প্রাঙ্গন ও উদ্যান দেখিলে নয়ন মন পরিতৃঞ্ঠ হয় । ইহাদের 
তত্বাবধারণের জন্ত গ্রামে একটি 'পঞ্চ আছে, এবং যাত্রীদের জন্ত একটি 
সুন্দর ধর্মশালা আছে। সমস্ত স্থানটি পরিক্ষার, পবিত্র ও শাস্তিগ্রদ। 
আমাদের হিন্দু ভীর্থগুলি ইহার তুলনায় এক একটি নরক বলিলেও চলে । 

বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মও ব্রাহ্মণ ধমের 
মধ্যে বিছেষ বর্ধিত হইলে, বৌদ্ধ যাজকের। শ্বাতস্তরয রক্ষার জন্ত বৌন্ধ ধমকে 


ভান, ১৩৮২ ১৫৫ 


নিরীশ্বরবাদে পরিণত করেন। এ কারণে ভক্তিপ্রাণ ভারতবাশী ইহার উপর 
ক্রমশঃ বিশ্বাসহীন হয়। তখন ব্রাহ্মণের বুদ্ধকে ক্রমে ক্রমে বিষ্ণুর অবতারে, 
তাহার পর কষ্ণাবতারে এবং বৌদ্বধমকে ক্রমে ক্রমে বর্তমান বৈষ্বধমে” ও 
পয়ে তান্ত্রিক ধমে” পরিণত করিলে, বৌদ্ধধর্ম জৈনধমে” রূপান্তরিত হুইয় 
ভারতবক্ষে কাজ পুর্বগৌরবের ও প্রাবল্যের ছায়! রূপে বিরাজমান রহিয়াছে ।* 
ইহার উপরও হিন্দুধ্য প্রবর্তকগণ এপ বিদ্বেষ স্ষ্টি করিয়াছিলেন যে. এখন 
যাবৎ হিন্ুগণ জৈনদের তীর্থ দর্শন করা দূরে থাকুক, তাহার নাম মাত্র কর! 
মহাপাপ মনে করেন। আমার সবডিভিসনের ভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন 
পরেই পাওপুর্রীতে জৈনদের বরথধাত্রার যেল! হয়। সকলে জানেন, আমাদের 
রথধাত্রা বৌদ্ধ ধম” হইতে গৃহীত । আমি রথ দেখিতে যাইব শুনিয়া, আমার 
একজন আমল! আমাকে মুরুবিবয়ানা! করিয়া বলিলেন, “কি হুজুর! 
পাওপুত্রীর রখ দেখিতে যাইভেছেন! এমন .কার্খ কখনও করিবেন না। 
সে 'সরাওক'দের ( জৈনদেয় ) ভীর্ঘ। লেখানে হিন্দুর যাওয়া দূরে থাকুক, 
তাহার নাম করিলেও নরকে যাইতে হয়।” শীতের লময় হখন পাওপুত্রীতে 
শিবির প্রেরিত হইতেছে, তখন সেই আমলা আবার বলিলেন যে, 
উক্ত স্থানের সীমার মধ্যন্থিত আত্রকাননে শিবির স্থাপিত হইলে হিন্দু 
আমল। ও মোক্তারগণ নরকে বাইবার ভয়ে সে বাগানে তাহাদের রাওঠি 
কখনও স্থাপন করিবেন না। আমি এবার তাহার নিষেধ ন| মানিয়া 
সেইখানে তাবু পাঠাইলাম। শিবিরে পৌছিয়! অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছি, 
এমন সময়ে কয়েকজন জৈন ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া, আমাকে অভ্যর্থন! 
করিয়া বলিলেন হে, এই আমবাগান পাওপুরীর সীমার মধ্যে । এখানে মৎ্স্ত 
মাংস আহার করিলে জৈনধর্মাবলম্বীর বড় ব্যথিত হইবেন। এ কারণে কোন 
হাকিম পূর্বে এ বাগানে তাবু ফেলেন নাই। আমি তাহাদের বলিলাম 
যে, আধি যে কয়দিন সেই বাগানে থাকিব, মত্ন্য মাংস গ্রহণ করিব না। 
তাহাদের ভীর্থের প্রতি আমার ভক্তি আছে। সম্ত্রীক তীর্থ দর্শন করিবার 
স্বিধ! হইবে বলি! যন্দিত্ের নিকট সেই বাগানে তাবু ফেলিয়াছি। তাহারা 


* তৎকালে অনেকে জৈন ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্মের শাখা বলির মনে করিতেন । কিন্তু ইহা 
ঠিক নহে। এ্রতিহাসিকভাবে গৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম হইতে অনেক বেশী প্রাচীন । সম্পাদক 


১৫৬ শ্রমণ 


অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বলিলেন, যদি আমার অনুমতি হয়, এ কয়দিন 
আমার জন্য মন্দিয় হইতে প্রসাদ আলিবে। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম 
এবং তাহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিলে, তাহাদিগকে ছুইবেল! আলিয়া 
আমার রদ্ধনেয় রাওঠি দেখিয়! যাইতে বলিলাম । আমি তাহাদের সঙ্গেই 
মন্দির দেখিতে চলিলাম | সমস্ত মন্দির ও সমগ্ত স্থান দেখিয়া! ও মন্দিরে 
মন্দিরে সায়াহু-আরতি দেখিয়া ভক্তি-পুর্ণ হৃদয়ে শিবিয়ে ফিরিলাম। এমন 
সুন্দর সুরক্ষিত তীর্থস্থান আমি দেখি নাই । আমি ফিরিয়া আসিয়' দেখিলাষ, 
স্্ও ইতিমধ্যে পাক্কিতে মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন এবং রাত্রি প্রায় নয়টায় সময় 
ফিরিয়| আসিলেন। দেখিলাম, তিনি মন্দিরাদি ও আরতি দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া 
আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, সেই সরোবরস্থিত মহাবীর ত্বামীর সমাধি- 
মন্দিরে তাহার সহিত কতকগুলি যাত্রী জৈন রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হুইয়াছে । 
তিনি এতক্ষণ সেখানে বসিয়া! আরতি দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে 
ছিজেন। তাহার। কিছুতেই তাহাকে আদিতে দিতেছিল না। এসকল 
রমণীয়া পরদিবস হইতে দলে দলে আমার শিবিরে আসিত। সমস্ত দিন 
স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিত, এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের সঙ্গে তীাহাকেও 
যাত্রী সাজাইয়! মন্দিরে লইয়। বাইভ। প্রত্যহ ছুইবেল। নিয়াষিষ আহার 
ও নানাবিধ লুচি, যালপো ও পিষ্টকার্দি এরূপ বহুল পরিমাণে আসিত 
এবং তাহা এত উৎকৃষ্ট যে, যে দশদিন সেখানে ছিলাষ, আমাদের 
রন্ধনকার্য করিতে হয় নাই। আমার ও পত্বীর প্রশংসায় স্থান পরিপুর্ণ 
হইয়া গেল। এমন কি, বেহার হইতে পর্যস্ত জৈন জযিদার ও যহাজনগণ 
আসিয়া! আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আমার দেখাদেখি হিন্দু আমল! 
ও মোক্তার অনেকের নরকভীতি উড়িয়া! গিয়াছিল। তাহার! অনেকে এবার 
সর়াওক'ঘেয় তীর্থ দর্শন করিয়া ও পরিভ্রমণ করিয়া! বেড়াইতে লাগিলেন, 
এবং তাহার বহু প্রশংস। করিতে লাগিলেন। 

এভাবে বড় আনন্দে পাওপুরীতে কাটাইয়া আসপিলাম। তাহার়পর 
প্রত্যেক বৎসর আমি এখানে দশদিন করিয়! সেনপ আনন্দে ফাটাইতাষ। 


আমার জীবন, তৃতীয় ভাগ, ১৩১৭, পৃ. ৩৩৬-৩৪* 


পুস্তক পরিচয় 


১। শ্রীসম্মেতশিখর £ লেখক শ্রীমহেক্্কুমার সিংঘী £ প্রকাশক প্রীজৈন 
ংস্কৃতি কলা মন্দির, কলিকাতা; মূল্য বারে টাকা। 


ধম, শিল্প ও লংস্কৃতি প্রসঙ্গে ভারতীয় ভাবায় রচিত গ্রন্থাদির গুরুত্ব 
্বভাবতঃই অন্ধাবনযোগ্য। এই সব প্রকাশন! জাতীম্ব সংস্কতি ও ইতিহাস 
চেতনার যে সহায়ক সে বিষয়েও সন্দেহ নেই । নিভৃত গ্রামাঞ্চলে অথবা শৈল- 
শিখরে কিংবা অরণ্যের ছায়া-ক্রোড়ে ছড়িয়ে থাকা কীতিনিচন অনুরাগী 
দর্শকের হৃদয়-কাননে বারংবার ফুটিয়ে তুলতে যক্ষম উপলবির শু্রতষ পুষ্প- 
রাশিকে । বিভিক্ পর্বের পুরাকীতিগুলি যনে করিয়ে দিতে পায়ে বসস্ত 
শেষের বেদন! যা'র তপ্ত শ্বাস নিশ্রভ করে কত ফলপুষ্প সমৃদ্ধ তরুরাজিকে, 
কিন্তু নিগ্রন্থেন্ত পরম উপলব্ধি কিংবা! খষিদের প্রতিরোধ এক শাশ্বত মহ্ষায় 
জোতিঃকেই বিকীর্ণ করে। লেখক এ্রামহেন্ত্রকুমার সিংধী এই পরম 
সত্যকেই তুলে ধরেছেন হিন্দী ভাষায় লিখিত “্রলশ্মেতশিখর” শীর্ষক এই 
সচিত্র পুস্তকে । বলাবাহুল্য চিরখ্যাভ পারসনাথ অথবা পয়েশনাথ পাহাড়ই 
জৈনদের নিকট সম্মেতশিখর নামে পরিচিত । ভারতীয় সভ্যতার শাশ্বত 
ধারার প্রেক্ষাপটে সম্মত শিখরের পবিত্রতা এক পরম সাধন! ও মু্ির প্রতীক 
স্ব্ূপ। এই পর্বতের অনন্য পরিবেশেই একদা নির্বাণ প্রাপ্ত হঃয়েছেন 
২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে ২০ জন তীর্ঘংক। পবিভ্রভা-বোধের পরম উত্তরণ 
সম্ভব কৈবলামুখী সাধনার এষনই এক প্রাচীন ভীর্থে। গ্রন্থের নান! স্থানে 
আলোচিত হয়েছে বিভির বিষয়ের তাৎপর্য ও পটভূমিকা। দীপ্ত প্রীতি- 
শিখায় উজল ও লাবপাষয় ভাষায় পন্িষেশিত হয়েছে সম্মেতভাচজের ইতিহাল, 
মধুবনের ষন্দির-কাহিনী ও লঙ্লিষ্ট তখ্যাবলী। এক হ্বিস্তস্ত চিত্রমালার 
সাহায্যে লেখক তার এমন এক অন্তরঞ্জ প্রেরণা ও উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন 
ঘ। প্রকৃতই অতুলনীয় । পর্যটক যাজেই স্বীকার কন্পবেন উলিংতীনর বর্ণনা ও 
অভিজ্ঞতায় চষৎকারিত্ব। স্থানে স্থানে উপস্থাপিত বিষয়গুলি বিশ্বত হবার 


১৫৮ - শ্রধণ 


নয়। বরাকর নদীর বর্ণনাম্ন প্রতিফলিত হয়েছে এক ছিব শৌন্বধের 
আভাল। এই নদীই কি খজুবালুক1 বার নীরব ভট-প্রান্তে একদা “তীর্থপতি 
শ্রীযহাবীর হ্বামী' অনস্ত জানের আধার ম্বরূপ কেবলিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন? 
সম্মেতশৈল অথবা সন্মেতাচল, মধুষন এবং খজুবালুক! ঘেন বাংলার সীমাস্ত- 
সমীপের এমন এক একটি মহান ও চির-ন্সিঞ্ধ নিসর্গ-দৃশ্) ঘা” নির্বাণপ্রাঞ্ধ 
ভীর্থংকরদের শ্বতি-চারণে বন্দনারত ও অশ্রময়। 


২। শ্রীপাওয়াপুতী £ লেখক শ্রমহেন্্রকুষার সিংধী £ প্রকাশক শ্রাজৈন 
হস্কৃতি কলা-মন্দির, কলিকাতা £ মূল্য এগারে। টাকা। 


নিগ্রন্থ ধর্মের ইতিহাসে পাওয়াপুরী এমন এক মহাতীর্ঘ যা'র দিব্য মহিম। 
চি্রঃম্মররণীয়। কোন পরমপুরুষের জীবন-গাথায় যখন জীবন ও মৃত্যু তথা 
কালের ছুয়ারগুলি যরীচিকাবৎ প্রতীত হয় এবং অভীপ্সিত প্রতিবোধ মোচন 
করে জন্মাস্তরের শৃঙ্খল তখনই রচিত হয় সেই উপলব্ধির প্রশাস্ত ও পুম্পিত 
বীথি যা” অনন্তের প্রতিশ্রুতিময়। এমনই এক মহত্বম জীবনের প্রেক্ষিতে 
পাওয়াপুরী (প্রাচীন মধ্যম! পাওয়া) ভারত ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে। হিন্দীভাষায় রচিত বর্তমান পুস্তকে লেখক মহেন্দ্র 
কুমার সিংঘী এই অক্ষয় গৌরবকেই তুলে ধরেছেন। শ্রীজৈন সংস্কৃতি 
কলামন্দির থেকে প্রকাশিত পুর্ব-ভারতীয় জৈন তীর্থ সন্বদ্ধীয় গ্রন্থমালার দ্িতীয় 
উপহার এই সচিত্র ও সথলিখিত পুস্তকখানি। সীমিত পরিসরে যহাবীরের 
শ্মতিধন্ত পাওয়াপুরীর দিব্যরূপ প্রতিভাত হ'য়েছে বর্ণাঢ্য ও সাদা কালো 
চিত্রসমূহের লাহচর্ধে এবং ভক্তির শ্িধায় আলোকিত অস্তরজ রচনা-শৈলীতে । 
পাওয়াপুরীর ইতিহাস তীর্থংকরের উপলবির কাহিনী । এর মর্ম ও প্রতিবোধ 
সীমাবন্ধ নয় ইতিবৃত্তের প্রথাগত সংলাপে ও বর্ণনায় । 

নালন্দা ও রাজগীরের অদূরে অবস্থিত মাধ্যম! পাওয়ার পূর্বতন নাম 
ছিল অপাপা। এইখানে চরম তীর্ঘথংকর” (শেষ ভীর্থংকর) বিশ্বের 
মজল-হেতু সর্ব-গ্রথম তার ধর্মন্নেশন! দেন এবং এইখানেই শেষ ধর্ম-দেশনা 
দানকালে রাজ! হন্তীপালকের গৃহে নির্বাণ লাভ করেন। "' অভিনিষ্ষষণের 
পর দীর্ঘ গ্রত্রজ্াকাল অতিবাহিত ভূলে মছাবীর যখন তীর্থংকররূপে 


ভাজ) ১৩৮২ ১৫৯ 


পাওয়ায় উপনীত হন তথন তীর প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হন প্রথমে প্রশ্নকারী 
কিন্তু পরবর্তাকালে তার গুধ'ন “শষ ও গণধর ইন্দ্রতৃতি গৌতম। কথিত 
আছে, মহাবীরের অগ্রি-সংস্বার-স্থলে তার অগণিত ভতবুন্দ সংগ্রহ করতে 
থাকেন ভন্ম অথবা তার পরিবর্তে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা । এর ফলে টি 
হয়েছে এক বিষ্তত জলাশয়, পরম অহ্ৎ এর স্মতিপুতঃ: পুণা সরোবর । 
এর বারিকণায় কর্মরেণুত্র ব্যথা সঞ্চিত এবং এর প্রশান্ত পরিবেশ যেন 
জন্মাস্তরের অবশেষ গিগ্রস্থের করুণায় আন্র। পাওয়ার হবদৃশ্ত জল-মন্দির 
চিহিত ক'রে রেখেছে এই অগ্নি-সংক্কারের স্থানটিকে । অপরপক্ষে, নিকটবতাঁ 
গাও মন্দির ম্মরণ করিয়ে দেবে হস্তীপালকের গৃহকে যেখানে মহাবীরের 
শেষ বাণী উচ্চারিত হয় এবং সমাগত হয় নির্বাণ-মুহূর্ত। পাওয়ার জল- 
মন্দিরের শোভ। প্ররুতই অন্থপম; এর মাধুর্য বণিত হয়েছে শ্রসিংঘীর 
জেখায়। 

শ্রমহেন্দ্রকুমার লিংঘাঁ নিবেদিত 'প্রাকৃকথন*-এ উল্লিখিত হ"য়েছে ছুইটি 
অমূল্য প্রকাশন, পুরাতাত্বিক শ্রীভ ওরলাল নাহাটার “মহাতীর্থ পাওয়াপুরী; 
এবং পুরণাদ নাহার রচিত “তন লেখ সংগ্রহ । প্রস্তাবনায় শ্রীবিজয়সিং 
নাহার মনোজভাবে পাওয়াপুরীর গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। 

এই জৈন মহাতীর্থের দীপ্তি সর্বদাই অগ্লান। ভক্তজনের হৃদয়ে ও পধটকের 
মানস পটে পাওয়া এক ভক্তিনিঞধ বেদনা ও অনন্ত জ্ঞানের প্রতীকন্বরপ। জল- 
মন্দিরের অপার সৌন্দধ এবং ভীর্থংকরের চরণ-রেখা যেন জন্মাস্তরমুক্ত এক 
অদেখ প্রভুর চির-ভাম্বর আলোক বতিক1। 


--শ্ীপরেশচন্জ দাশগুপ্চ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


উ বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম । 


উ যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্ত গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাধ্ধিক গ্রাহক 
টাদা ৫.৯ । 


৬ শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
গ যোগাযোগের ঠিকান! £ 


জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার শ্রী, কলিকাত।-৭ 
ফোন : ৩৩-২৬৫৫ 


অথব৷ 


জৈন স্থচনা কেন্দ্র 
৩৬ বন্্রীদান টেম্পল স্্ীট, কলিকাতা ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার 
কলিকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ 
কলিকাডা-১২ থেকে মুহিত । 
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95015097190 ৮//0) 179 ন5901508 ০1 165/5981515 101 17015 
81051 1৩০, নি, বি. 24582/73 


পরলোকগত পুরপঠাদ শ্যামন্থুখা মহাশয় জৈন. 
ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি. উপাদেয় 
সদ্গ্রস্থ লিখিয়া, বাঙ্গাল! ভাষার মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি করিয়া 
গিয়াছিলেন। তাহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি 
তথ্যপুর্ণ স্বলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্ম সম্বন্ধে, 
কলেজে অধ্যয়নকালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার 
পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহস্ব 
এবং এঁতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে 
জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিস্তা ও ধর্ম জগতে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
শ্টামস্তখাজীর বইখানিও আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল । 
_ভঃ জ্বনীভিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


এই তুই অইয়ের একত্র সুন্দর ও 
শাভব সংস্করণ 


ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্স 


ভগবান মহাবীরের জির্বাণের পঞ্চ শতাধিক দ্বিসহত্র 
উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে 


ঘুল্ায ঃ ৯,৩০৩ 
পরিবেশক 2. 
জৈন ভব ॥ কজ্িকাত! 





শ্রসণ 


শপ সংস্কাতভি মুজক আঙজিক পব্জিকা! 


তৃতীয় বর্ষ ৪ আশ্বিন ১৩৮২ ॥ 


স্চপজ্ 
তীর্থথকর যহাবীর 


গির্রনার £ ট্রিত্তকে 
শ্রাবিশ্খয বন্দ্যোপাধ্যায় 


গৌতম পুৃচ্ছা 
মহাবীর ঝলেছিলেন 
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জৈন মন্দির, গিরনার 


তীর্থংকত্র মহাবীন্ত 
[ জীবন চরিত ] 
[ পুর্বানুবৃত্তি ] 


বাণিজাগ্রামে সোমিল নামে এক ত্রান্ষণ থাকেন। তিনি যেমন ধনী 
ছিলেন তেমনি বেদাদি শাস্ত্রে পারংগত। 

বর্ধমানের আসার সংবাদ পেয়ে তিনি মনে মনে ভাবলেন, ধাই, ওর কাছে 
গিয়ে'কিছু শাস্তার্থ করি৷ তিনি যদি যথাধথ প্রত্যুত্তর দিতে পারেন ভবে তার 
পধূপাসনা করব। নইলে তাকে নিরুত্তর করে দিয়ে ফিরে আসব । 

দোমিল তাই তার ৫** জন শিল্তের মধ্য হতে ১০০ জন বাছাবাছ। শিত্ 
নিয়ে বর্ধবানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও তাকে বন্দনা করে তার হতে 
খানিক দূরে দাড়িয়ে জিজ্ঞাস] করলেন, ভগবন, আপনার সিদ্ধান্তে কি যাত্রা, 
বাপনীয়, অন্যাবাধ ও প্রান্থক বিহার আছে? 

বর্ধমান বললেন, হা! সোষিল, আমার সিদ্ধান্তে যাত্রা, যাপনীয়, অব্যাবাধ 
ও প্রান্থক বিহার আছে। 

সোমিল বললেন, ভগবন্‌, আপনার যাত্রা! কি? 

বর্ধমান বললেন, তপ, নিয়ম, সংযম, স্বাধ্যায়, ধান ও আবশ্তটকাদি যোগে 
উদ্ধম আমার যাত্র!। 

ভগবন্, আপনার যাপনীয় কি? 

লোষিল, যাপনীয় ছুইপ্রকার, এক ইন্দ্রিয় যাপনীয়, ছুই ন-ইন্দ্রিয় ঘাপশীয়। 
চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক এইপাচ ইন্দ্রিয়। এই পাচ ইজ্জরি়কে 
আধি বশীভূত যাখি। এই আমার ইন্তরি় যাপনীয়। আর ক্রোধ, মান, মায়া 
ও লোভ আমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের প্রাদুর্ভাব হয় না| তা 
আমার ন-ইঞিদ্সে ধাপনীঘ। 

ভখবন। আপনার অধব্যাবাধ কি? 
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সোমিল, আমার শরীরে বাত, 1পত, কফ আদি শরীর সম্বন্ধীয় যে দোষ 
তা উপশাস্ত হয়েছে তাই আমার অব্]াবাধ। 

ভগবন্‌, আপনার প্রাস্থক বহার1ক? 

সোমিল, আমি দেবালয়, চৈতা, স্ত্রী, পণ্ড ও নপুংসকহীন বসতি আদিতে 
নির্দোষ ও এষণীয় পাঠ ফলক, শধ্যাদি প্রাপ্ত হয়ে বিচরণ করি। তাই আমার 
প্রান্থক বিহায়। 

বর্ধমানের এহ প্রত্যুন্তয়ে সোমিল সন্তুষ্ট হলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে 
তাকে নানাবিধ প্রশ্ন করলেন । শেষে জিজ্ঞেস করলেন, ভগবন্‌, আপনি এক না 
ছুই? আপনি অক্ষয়, অব্যয়, সৎ ন| ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে অনেক রূপধারী ? 

বর্ধমান, বললেন, সোমিল, আমি এক, আবার দুইও। আমি অক্ষয়, 
অবায়, সং, আবার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে বহুরূপধারীও ? 

ভগবন্‌, সেকি রকম? 

সোমিল, আত্মদ্রব্যপ্ূপে আমি এক, কিন্থু জ্ঞান ও দর্শন রূপে আমি ছুই । 
আ.ত্মপ্রদেশের অপেক্ষায় আমি অক্ষয়, অবায় ও সৎ কিন্তু পর্যায়ের দৃষ্টিতে 
আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে নানাব্পধারী | 

এ সেই অনেকাস্তবাদের কথা। দ্রব্যরূপে নিত্য পধায়রূপে অনিত্য। এবং 
ঘান্বে সত্যও তা । ৮ 

সোমিল তত্বোপদেশ €পয়ে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন। 

বর্ধমান সেই বছরের চাতুর্মাস্ত সেখানেই ব্যতীত করলেন। 


বর্ধাশেষে বাণিজ্যগ্রাম হতে প্রব্রঙ্গন করে কোশলের সাকেত, শ্রাবন্তী আদি 
নগর হয়ে পাঞ্চালের কাম্পিলাপুরে এসে উপস্থিত হলেন ও নগরপ্রাস্তের 
সহশাঅবন উদ্যানে অবস্থান করলেন। 

কাম্পিল্যপুরে 'অন্মড় নামে এক ব্রাহ্ধণ পরিব্রাজক থাকেন। তার সাত 
শ' জন শিষ্য ছিল। 

কাম্পিল্যপুরে ইন্ত্রভূতি গৌতম একদিন শুনে এলেন ধে অশ্মড় একই সময়ে 
এক শ' ঘরে আহার গ্রহণ করেন। সেকথা শুনে তার মনে শঙ্ক! উৎপয় হল। 
তিনি বর্ধমানের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্‌ অন্মড় সম্বন্ধে লোকে ঘা বলে 
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তাকি সত্যি? অন্মড় কি একই সময়ে কাম্পিলাপুরের এক শ' ঘরে অবস্থান 
ও একশ ঘরে আহার গ্রহণ করতে পারে? 

বর্ধমান বললেন, ই! গৌতম, পারে । 

ভগবন্. সেকিরকম? 

গৌতম, অন্মচ বিনীত ও তপঃ পরায়ণ। সেই তপশ্যার প্রভাবে সে 
বীর্ধলব্ি বৈক্রিয়লন্ধি ও অবধিজ্ঞানলন্ধি লাভ করেছে ' এই সব লব্বির প্রভাবে 
সে একশ' রূপ ধারণ করে একশ' ঘরে হাহার করে লোকদের চষত্কুত করছে। 

ভগবন্‌, সেকি আপনার শি গ্রহণ করবার যোগ্যতা রাখে? সেকি 
নিগ্রপ্থ ধর্ষ গ্রহণ করবে ? 

না গৌতয, লে আমার শ্রমণ শিষ্য হবার যোগাতা রাখে না। 

কাম্পিলাপুর হতে প্রব্রজন করে বর্দমান আবার বিদেহ ভূমিতে ফিরে 
এলেন । সেই বছরের বর্যাবাসও তিন বাণিজাগ্রাষে বাতীত করলেন। 


বর্ষাকাল শেষ হলে তিনি কাশী ও €কোশলের দিকে প্রস্থান করলেন কিন্তু 
বর্ষার শ্বাগ দিয়ে মাবার বাণিজগ্রামে ফিরে এলেনও বাণিজ্জাগ্রামের বাইরের 
দুতিপলাশ চৈত্যে অবস্থান করলেন । 

একদিন দৃতিপলাশ চৈতো পার্াপতা শ্রমণ গাংগেম্ধ এলেন। এসে নারক, 
ভীর্ধক, মন্তব্য ও দেবত। এই চতুশিধ জ্মীব সম্পর্কে নানাধিধ প্রশ্ন করতে 
লাগলেন ' এক সমন্ন প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌. সৎ নারক উৎপন্ন হয়, না অসৎ? 
সৎ তীর্যক উৎপন্ন হম, না অনৎ? মত মঙ্ছুয়া উৎপন্ন, হম না অসৎ? সৎ দেবত! 
উৎপন্ন হয়, না অসৎ? 

বর্ধমান বললেন, গাংগেয় সকলেই সৎ উৎপন্ন হয়, অসৎ কেউ উৎপন্ন 
হয় না। 

ভগবন্‌, নারক, তীর্যক, যঙ্গষ্য ও দেব সৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হন, না অসৎ? 

গাংগেয়, সকলে সৎ মৃত্য প্রাপ্ত হয়, অসৎ মৃত্য কেউ প্রাপ্ত হয় না। 

ভগবন্‌, সেকিরকম? সৎকি ভাবে উৎপন্ন হয়? এবংযামরে তার 
সত্ব! কি রকমু? 

গাংগেয়, পুরুষ শ্রেষ্ঠ পার্থ এই লোককে শাশ্বত বলেছেন। এই লোকে 
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ভাই ঘ! 'সর্বথা! অনৎ' তার উৎপত্তি হয় না। আর য! 'সৎ; তার সর্বথ1.বিনাশ 
হয় না। 

ভগবন্‌, এই সতা কি আপনার আত্মগ্রত্যক্ষ না অনুমান বা! আগমমূলক ? 

গাংগেয়, এই সত্য আমার আত্মগ্রতাক্ষ । অঙ্গমান বা আগমমূলক নয়। 

ভগবন্‌, নেকি রকম? অন্থমান ও আগম ছাড় তত্ব কি ভাবেজানা 
যায়? 

গাংগেয়, যিনি কেবল জান লাভ করেছেন তিনি পুর্ব হতেও জানেন, 
পশ্চিম হতেও জানেন, দক্ষিণ হতেও জানেন, উত্তর হতেও জানেন, পরিমিতও 
জানেন, অপরিমিতও জানেন। তার জ্ঞান প্রত্যক্ষ হওয়ায় সমন্ত তত 
প্রতিভাসিত হুয়। 

ভগবন্, নারক, তীর্যক, মন্থন্য ও দেবতা নিজে উৎপন্ন হয়, না কারু 
প্রেরণায়? নিজে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ন! কাকু প্রেরণায়? 

গাংগের়, সমন্ত জীব নিজ নিজ শুভাগুভ কর্মানুসারে শুভাশুভ গতিতে 
উৎপন্ন ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ছিতীয় কারু প্রেরণায় নয়। 

এই তত্বালোচনায় গাংগেয় সন্তু হলেন। তিনি ভগবান পারের চতুর্যাম 
ধর্ম পরিত্যাগ করে বর্ধমানের পঞ্চযাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। 

বদ্ধঘান বাণিক্াগ্রাষ হতে বৈশালী এলেন, সেই বছরের বর্ধাবাস তিনি 
বৈশালীতেই ব্যতীত করলেন। 


বৈশালী হতে প্রত্রজন করে বর্ধমান মগধডৃমি ও নানাস্থানে ধর্মোপদেশ 
দিতে দিতে রাজগৃহেন গুণশীল চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন । 

গুণশীল চৈত্যে অন্ততীধিক সাধু? ও শ্রষণেরা থাকেন। তারা পরম্পর 
বার্তালাপ করেন, পরম্পরের মত খণ্ডন ও মণ্ডন করেন। গৌতম তাদের 
লেই খগ্ডন মগ্ডন বার্তালাপ শুনে বর্ধমানকে; এসে একদিন প্রশ্ন ক়লেন, 
ভগবন্‌, অগ্ততভীধিক শ্রমণদেত্র কেউ বলেন শীল (সদাচার ) শ্রেষ্ঠ, কেউ বলেন 
শ্রত (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ । আবার অন্তর! বলেন শীল ও শ্রুত ছুই-ই শ্রেষ্ঠ । সে 
কিরকষ? 

বর্ধমান বললেন,/গোৌতম, অন্তভীিকদের কথা ঠিক নয়। এই বিষয়ে আধার 
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মত এই £ সংসারে পুরুষ চার রকম-_কেউ শীল সম্পন্ন, শ্রুত সম্পর় নয় ; কেউ 
শ্রুত সম্পর, শীল সম্পন্ন নম্ব $ কেউ শীল সম্পন্ন, শ্রুত সম্পন্নও; কেউ শীল 
সম্পন্নও নয়, শ্রুত সম্পরও নয়। গৌতম যে শীলবান কিন্তু শ্রতবান নয় 
অর্থাৎ ধে পাপ প্রবৃত্তি হতে দুরে থাকে কিন্তু ধর্মের জ্ঞাত নয় তাকে আমি 
দেশারাধক (ধর্মের একাংশের আরাধক )বলি। যে শীলষান নয় কিন্ত 
শ্রুতবান অর্থাৎ পাপ প্রবৃত্তি হতে যে দূরে নয়, অথচ যে ধর্মের জাত! তাকে 
আমি দেশ-বিরাধক বলি। যে শীলধান ও শ্রুতবান অর্থাৎ পাপ হতে নিবৃত্ত 
ও ধর্মের জ্ঞাতা তাকে আমি সর্বারাধক বলি । যে শীলবানও নয়, শ্রুতবানও 
নয় অর্থাৎ যে পাপ হতে দূরে থাকে না ওধর্মতত্তের জ্ঞাতাও নয়, তাকে 
আমি সর্ববিরাধক বলি। 

গৌতম বললেন, ভগবন্‌, অন্ভীধিকেরা বলেন, প্রাণী হিংসা, যিথ্া, 
চুরি, সংগ্রহেচ্ছা, ক্রোধ, মান, মানা, লোভ আাদি হুষ্ট ভাবে প্রবৃত্তিকারী প্রাণীর 
জীব ও তার জীবাত্ম! পুথক। এইভাবে এর বিপরীত শুভ ভাবে প্রন্বত্তিকারী 
প্রাণীর জীব ও তার জীবাত্য। পৃথক । ভগবন্, অন্যতীধিকদের এই যান্ততা 
সভা, না মিথ্যা? 

বর্ধমান বললেন, গৌতষয অন্য তীধিকদের এই যান্ততা মিথ্যা। এই 
বিষয়ে আমার মত এই যে শুভ ও অশুভ গ্রন্বতিকারী প্রাণীর জীব ওজীবাত্! 
একই। যা জীব, তাই জীবাত্মা। 

ভগবন্‌, অন্ততীরিকেরা বলেন, যক্ষ ভন্ব করলে কেবলীও যিখা! বা সত্য- 
মিখা! বলেন, সেকি রকম? 

গৌতম, অন্যতীধিকদের এই উক্তিও মিথা।। এই বিষয়ে আমার মত 
এট যে কেবলীর ওপর কখনো ঘক্ষের ভর হয় না বা তিনি যিথা। বা সভা-যিথা 
বলেন না। তিনি ঘা নির্দোষ সত্য তাই বলেন। 


রাজগৃহ হতে বর্ধমান চম্পার দিকে গেলেন । তারপর নানাস্থানে প্রব্রজন 
করে আবার রাজগৃছের গুণশীল চৈত্যে ফিরে এলেন। 

সেই সময় গুণশীল ঠৈতোর নিকটে কালোদাদী, শৈলোদামী, শৈধালো!. 
দায়ী, উদক আদি অনেক অন্ততীঘিক সাধু ও শ্রষণেরা বাস করতেন। 


১৬৮ জ্ষণ 


মাঝে মাঝে তীর! বর্ধমানোক তত্ব নিয়েও আলোচন! করতেন । একবার 
তার] বর্ধমান নিরূপিত পঞ্চান্তিকায় বিষয়ে আলোচন। করছিলেন । 
বলছিলেন, শ্রযণ জ্ঞাতপুত্র বলেন ধর্মান্তিকায়, অ্ধর্মান্িকায় আকাশান্তিকায়, 
জীবান্তিকায় ও পুধগলাস্তিকায় এই পাঁচ রকমের অন্তিকায় আছে। এই 
পচটীর মধো জীবান্তিকায়কে জীবকায় বলেন অন্ত চারটিকে অজীবকায় 
বলেন। আবার ধর্মান্তিকায়, অধর্মান্তিকায়,। আকাশান্তিকায় ও জীবান্তি- 
কায়কে অরূপীকায় ও পুদগলান্তিকায়কে রূপীকায় বলেন। একি সত্য? 

ঠিক সেই সময় গুণশীল চৈতো অবস্থিত বর্ধমানকে বন! ও নমস্কার 
করবার জন্য সেই পথ দিয়ে শ্রমণোপাসক মুন্দক যাচ্ছিলেন । তাকে দূর হতে 
দেখতে পেয়ে কালোদায়ী বললেন, দেবান্প্রিয়, শ্রমণোপাসক মুদ্দক ওই 
যাচ্ছে আমরা ওর কাছে গিয়ে আমাদের সন্দেহের নিরসন করি। 
তখন তীর সকলে মুদ্দকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও বললেন, মুদ্দক, 
নিগঠ নাতপুত্র পাচ অত্ভিকায়ের কথ! বলেন। তিনি কাউকে ভীব বলেন, 
কাউকে অজীব, কাউকে রূপী, কাউকে অরূপী। তোমার এ বিষয়ে কি 
মত? তুমি কিধর্মান্তিকায়াদিকে জান বা দেখ? 

মুদ্দক বললেন, কালোদায়ি এদের কাজ হতে এদের অনুমান কমই যায়, 
অরূপী হবার জন্য ধর্মান্তিকায়াদিকে জান ব! দেখা যায় না। 

মুদ্দক, তুমি কেমন শ্রমণোপাসক যে তোমার আচার্যোপদিষ্ট ধর্মান্তিকায়।- 
দিকে তৃমি দেখ না বাজান না। 

| [ ক্রমশ: 


গিব্ললার ৪ ব্রেত্ততক্কে 
শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 


অস্থথ হারিয়ে গেছে সখের ভিতর 

আজ এই এতদ্দিন পর। 

_-বযাক্‌্গে হারিয়ে । 

অমর্ধ হারিয়ে গেছে হর্ষের ভিতর 

আন এই এতদিন পর । 

-_যাক্‌গে হারিয়ে । 

আলশ্য হারালো লঘু লান্তের ভিতর 

আজ এই এতদিন পণ্। 

_যাক্‌ গেহারিয়ে। 

বৎসর বৎসর ধ'রে এ মনেই ছিলো যে ষৎসর 
ছেত়ে গেলে এতদিন পর। 

_-ধাক্‌ ছেড়ে দিয়ে । 

এই বলে যন ওঠে হেসে 

জুনাগড়ে এসে। 

হারিয়েছে বন্ধ জম এ ভ্রমণ-শেষে 

এসেছে নতুন প্রেম সেজে দেশ-ভ্রমপের €েশে 
এইবার তার লাথে কর! যাক্‌ ঘর । 

যন বলে -হ্যা, হা], তাই করু। 


যখন হাজির হই গিরিপাদমূলে 
তখন বেজায় চড়! রোদ উঠে গেছে। 
ভ্যোরে যে হয়নি আস! হিসেবের ভূলে 
নাষবার বেলা খুবই আন্ধেল হয়েছে) 


১৭ 


শ্র্নণ 


গিরিনিয়ে ফেলে রেখে পমতল যানুষের যত'ধে' 1কা-টাটি 
গিরনারের দিকে চাই দ্বপ্রের আবেশে 

হাতে নিয়ে ভাড়া-কর। লাঠি ! 

পঙ্গুও উঠছে দেখে ভয়-ভ্রান্তি সব গেলে! ভেলে, 
উঠবে! মনস্থ ক'রে অশেষ সিড়ির দিকে হাটি। 
কে জানে.যে কত সহশ্রাব্ধ পুরাতত্বের মিনার-__ 
স্থপ্রাচীন গিরিতীর্থ এই গিরনার। 

উজ্জয়স্ত রৈবতক*-আরে! যেন কী কী সব নাম 
কবে থেকে হ'য়ে আছে পুরাণে কীতিত ! 

মনে ঠিক পড়ছে না, কোথ। ফেন প'ড়েও ছিলাম 
সে সব পুরাণ-কথা পুস্তকে বিবৃত। 


গিরিপদপ্রান্তে আমি সকালকে সাবলীল দেখে 
যাত্র! শুরু করলাম শীতের শিহর গায়ে যেখে 
যাত্র। শুরু করলা কুয়াশা-চাদরে দেহ ঢেকে 
যাত্র' শুরু করলাম না! দেখেই সাথে এলে! কে কে 
কোনো কিছু অপ্রাপাকে পাবার আবেগে 
নাগরিক খুৎখুঁতি পাহাড়ের নীচে ফেলে রেখে 
পিড়ি বেয়ে উঠে আসি দ্রুত-_ 

ষেখানে বাতাস পরি্ত, 

ক্লাস্তির প্রতিষেধ যে বাতাসে আছে অন্গস্য ত। 


যতট! নিসর্গ-যোহ দুই চক্ষে ধরে 


ভার চেয়ে ঢের ফেলা-ছড়া আছে এ প্রাকৃত ঘরে। 


ঘণ্ট| ছুয়েকেই ভেঙে ছু'হাজার শিড়ি 
জৈন মন্দিরে পৌছে ধাই। * 
ঘুরে ঘুরে আধঘণ্ট! সেখানে কাটাই | 


আশ্বিন, ১৩৮২ ১৭১ 


অরিষ্টনেমির স্মতিপৃন্ত সেই স্থান-__ 
'এখানে সাধন তার, এখানে নির্বাণ । 


বন্তপাল তেজপাল যন্দিরের় কথা 

যতই প্রশংস! করি-_বাহুলা হুবে তা। 

অতঃপর রাজুলের গুহামধ্যে ঢুকে ও বেরিয়ে 
খোল! আর বন্ধ ঢের মন্দিরে বেড়িয়ে 

উপরে চড়ার সেই দরাজ পিড়িতে আসি নেমে 
বেড়েছে রোদের তাত, সিড়ি ভাঙি ঘেমষে_ 
যে সিড়িট। গেছে চ'লে গোমুখ ও গোমুখের পর 
একেবারে গিরনার গিরির শিখর-_ 

যেইথানে অধিষ্াত্রী অস্থবাজীর পুত অধিষ্ঠান 
একাম্ন পীঠের অন্যতম যেই স্বান__ 

পড়েছে যেখানে দেবী সতীর উদর 

পৌছলাম হাজার পাঁচেক নিড়ি ভাবার পর। 
ভক্তি নেই--অবিশ্বাসী-_ভক্তিমার্গে সংশয়ী যে আমি 
আমারও হ'লে ন! নে যাওয়ামাত্র নামি 


বেশ কিছুক্ষণ সেথা এলাম কাটিয়ে। 

**-এই গিরি রৈবতক পবিত্র মহান! 

জুনাগড় শহরের পাই গোটা মানচিত্রধান 

সমীরিত এ শিখর থেকে । 

আবছ! শহর নীচে-__তাকাই দাড়িয়ে 

নৌন্রততগ্ত পর্বতের পাথর মাড়িয়ে। 

ছুপুরে ধুকছে সবই চড়া রোদ গায়ে মেখে মেখে ! 
জৈনভীর্থ সেই নীচে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে-_ 
বাকানে! চাপের মতে। শহর রয়েছে প'ড়ে পাহাড়ের পায়ে। 
এত স্উচু থেকে দেখ। স্পষ্ট নম কিছু, 

মায়ালোক ব'লে মনে হয় দুর শহর নীচুর। 


১৭২ 


শশ্রফণ 


পাশেই তার গিরি ধার নীচে পার্ক আর ভ্যাম্‌__ 
অশোকেয় শিলালেখ গিরিপাদমূলে আছে আর 
দামোদর কুণ্ডটাও খুব বেশি দুরে নয় ভার। 
তাকিয়ে নীচের দিকে অন্গমান ক'রেই নিলাম। 


আপাদমত্তক নিয়ে দুপুরের রদয়ের জাল! 

এইবার নীচে নেমে আসবার পাল! । 

এতক্ষণে কড়া রোদে তেতেছে পাথর 

চটিতে জিরোয় যাত্রী উত্তাপে কাতর ; 

আমি শুধু দল-ছাড়া নেমে আসি একাস্ত একেলা 
--ভাড়াতাড়ি সেরে নিতে নামবার পাল। 

হ্মানধার। নয়, আর ন1, আর না, গুরু দতাত্রেয়_ 
ভালোয় ভালোয় নীচে নেমে যাওয়। শ্রেয়। 

রোদে পোড়ে অনাবৃত পাহাড়ের হাড়, 

পাথরের লিড়িগুলে! জলম্ত অঙ্গার, 

তবু তারই 'মাঝে পাই হেথা-হোথা ছায়ান্সিঞ্ধ চটি, 
ছায়ায় বিশাষকালে বরফ আখের রস খাওয়! ঘটি ঘটি । 
বিশ্রামান্তে ফের নাম! কাঠ-ফাট। রোদে 

শারীরিক রেশ সয়ে মনের আমোদে 

ভাবি কতক্ষণে শেষ হবে তগ্চ সোপানের সারি । 
আপাত অলাধা মনে হতেছিল যেটা 

দেখ! গেলো শেষাবধি তাও বেশ পারি। 

শিড়ি শেষ হয়ে গেলো, বিকেল তিনটের কাছাকাছি 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গিরিপাদমূলে ফিরে আসি। 


গৌতম পৃচ্ছ! 
[স্ত্রীভূমিকাবভিত একাক্ষিক! ] 


প্রথম দৃশ্য 
[স্থান পাবা। আর্য সোমিলের যজ্ঞশাল!। . হোষকুণ্ড হতে 
দুরে বসে একজন ত্রাহ্মণ শুরুষজূর্বেদীয় স্বজ্িবচন পড়ছেন । হোষ- 
কুণ্ডের সামনে বসে ইন্দ্রভৃতি, সোমিলাদি ব্রাহ্মণ যজে আহ্‌তি 
প্রদান করছেন ] 


[ শ্বস্তিবচন ] 
শং নে মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্ব্যম!। 
শংন ইন্দ্রো বৃহম্পতিঃ শং নে! বিষুুকুক্রমঃ ॥ 
শং নে বাত: পবতাং শং নস্কপতু সুর্য: । 
শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্ঠ্যে। অভিবর্তু ॥ 
অহানি শং ভবস্ত ন: শং রাত্রী: গ্রতিধীয়তাম্‌। 
শংন ইন্দ্রাপ্ী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহ্বা।। 
শং ন ইঞ্জাপৃষণা বাজসাতৌ 
শমিজ্্রাসোম! ুবিত্ায় শং যোঃ ॥ 


ইন্ভৃতি £ সোমিল, এবার আমর! ইন্রকে আহ্বান করি। "**আশ্রুৎকণ 
শ্রী হবং » চিদ্মধিঘ মে গির: | ইন্্ন্তোমমিষং মম কৃঘা যুজশ্চিদস্তরং | 


[ আহুতি প্রদান 
সোমিল ; [ আকাশের দিকে চেয়ে] কই! ইন্দ্রের ত আবির্ভাব হল না। 
মেতার্ধ ; ইন্দ্রের আবির্ভাব! সেকাল গত হদেছে সোষিল যখন অধাযুর 
আহ্বানে ইন্দ্র মত্য লোকে আগমন করতেন । 


১৭৪ হষণ 


ইঞজ্জভূতি £ এখুনি এত অধৈর্ধ হয়ো না মেতার্য। [আকাশের দিকে চেয়ে ] 
আমি যেন দূরে বছু দূরে বিমানের শব্ধ শুনতে পাচ্ছি। 

অগ্নিভূতি £ হাই ঠিকত। সে শব ক্রমশঃঈ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 

লোমিল £ যেখানে ইন্ত্রভৃতি গৌতম অধ্যু সেখানে ইজ্দরের ন! এসে উপায় 
আছে। 

অগ্নিভূতি £ তুমি ঠিকই বলেছ। সমগ্র ঘর্ধাবর্তের যিনি মার্ডগুশ্বরূপ, 
ধিনি সরম্বতীর বরপুব্র, ধিনি বাদে সকলের যান মর্দন করেছেন তার 
আহ্বানে উঈন্দ্রকে আসতেই হবে। [আকাশের দিকে চেয়ে ] 
এখন আর ধ্বনিই নয়, দেব বিমান হৃম্পই রূপে দেখা যাক্ডে। 

মেতার্য £ দেখা যাচ্ছে কিন্ত এদেব বিমান যে বেগে ধাবিত হচ্ছে তাতে 
এখানে অবতরণ করবে তা মনে হয় না। 

অগ্িভূতি £ মেতার্ধ, তুমি শ্রদ্ধাহীন, তুমি__ 

মেতার্ধ ; আর্ধ অগ্নিভৃতি, আপনি আপনার কথা ফিরিয়ে শিন। আমি 
ঠিকই বলেছি-_ 

সোমিল: তাইত। দেব বিষান বজশালাকে ধেন অতিক্রম করে যাচ্ছে। 

ইন্্রভৃতি : হুঁ । কিন্তু কাছাকাছি কোথাও যেন অবত্তরণ করল বলে মনে 
হুচ্ছে। একখান! নয় ঘনেক দেব বিমান। সংবাদ নাও, সোমিল। 

সোষিল £ আহি দেখছি। আপনি ততক্ষণ যজ্জক্রিয়! চালিয়ে যান। 

ইন্দ্ভূতি : ও অগ্নয়ে স্বাহ!া। ওঁ ইন্জায়''ও কিসের কোলাহল সোমিল। 

সোমিল £ [উঠে বাইরের দিকে চেয়ে] অগণিত লোক চলেছে মহালেন 
উদ্ভানের দিকে ও ভারি কোলাহল। বিমানও ওখানেই অবতরণ করেছে 
বলে ষনে হচ্ছে। | 

ট্জরভূৃতি £ মহাসেন উদ্ভানে? কেন? ওখানে কি কেউ আবার হজের 
আয়োজন করেছে? 

লোহিল £ না না। 

ইন্জভূতি ২. ভবে? 

সোষিল : ঠিক জানি ন! কিন্তু মান্ছষের প্রবাহ যেন ওদিকেই চলেছে 
দেখি কাউকে ডেকে জিজেস করি । [ এগিয়ে গিয়ে ] শোনো শোনে 


আশ্বিন, ১৩৮২ * ১৭৫ 


[ একজন নাগরিকের প্রবেশ ] 

নাগরিক : দেবাহ্থপ্রিয়। আপনি আমাম ডেকেছেন? 

লোমিল; হা। এই সাত সকালে হস্থদস্ত হয়ে তোমরা! কোথায় চলেছ? 

নাগরিক £ মহাসেন উদ্যানে । 

সোমিল £ মহাসেন উদ্ানে? সেখানে কি আছে? 

নাগরিক £ ও সে ক্জানেন না বুঝি? আর জানবেনই বা কি করে? 
যজ্ঞশালার মধ্যে আবদ্ধ করে তেখেছেন নিজেদের । দেবতা নিয়ে 
আপনাদের কারবার, মানুষের দিকে তাকাব'র সময় কই? 

সোমিল £ বটে! সেই সমদ্ন আর নেই। তাই তোমার সঙ্গে তর্ক করতে 
চাই না। কিন্তু কি হচ্ছে ওখানে ? 

নাগরিক £ কি আরহবে? ওধানে মহাবীর এসেছেন। 

সোমিল : কে মহাবীর ? 

নাগরিক £ তীর্ঘংকর মহাবীর । 

ইজ্জভূতি £ তীর্থথকর? এ নিয়ে ক'টি হল সোমিল? পুরণ কাশ্ঠপ, পকুদ্ধ 
কাচ্চায়ন:*. 

সোমিল £$ তা হবে গোট। ছয়। ওদের শাস্ত্রে আছে কিনা ২৪ জন তীর্থংকর 
হযে। ২৩ জন হয়ে গেছে--একজন বাকী । তাই সবাই নিজেকে 
তীর্থকর বলে ঘোষণ। করছে। দেখা ধাক ধোপে শেষ পর্যস্ত কে 
টেকে! 

নাগরিক না ইনি সেরকম নন্্‌। 

ইন্্ভূতি : তুমি দেখেছ নাকি? 

নাগরিক ২ দেখেছি বৈকী! যেষন জ্ঞানী তেমনি সবক কেমন সুন্দর 
বুঝিয়ে দিলেন ধর্মের তত্ব, অর্ধ মাগধীতে। 

সোষিল £ কেন দেব-ভাষ! জানে না বুঝি? 

নাগরিক £ জানবেন না কেন? কিন্তাসে ভাষা আমর কি সবাই জানি? 
তাই আযাদের জন্ত তিনি আমাদের ভাবায় উপদেশ দিলেন। 

ইন্জভূতি ১" বুঝেছি কোন শট প্রবঞ্চক বা এন্ররক্সালিক বাগবিস্তারে তোষার়ের 


বিমুগ্ধ ফয়েছে। 


১ন৬ শ্রথণ 


নাগরিক ; না, ব্রাহ্মণ না। তার কথা শুনবার জন্ত দেবতারাও আসছেন 
তীর ধর্ম সভায় । তিনি অনন্য, তিনি অহিভীয়। 
ইন্্রভৃতি: দেবতারা? আচ্ছা তুমি বাও। কিন্তুশোনো । কি বলেন তিনি ? 
নাগরিক £ [ফিয়ে] বলেন বিশ্বাস করে! আত্মা রয়েছে। আমি যেষন 
তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখছি, আত্মাকেও তেমনি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেই 
আত্মাকে রক্ষা করো। হিংসায় বিনষ্ট করবো না। তুমিই তোমার 
ভাগোর নির্মাত। ! 
ইন্জ্ভূতি £ তুমিই তোমার ভাগোর নির্মাতা! [সোমিলের দিকে চেয়ে ] 
তবে কথা কি ছিল সোমিল! জানে না, ইজ্জ যদি রুট হন 
তবে বারি বধিত হবে না, যদ্দি বারি বধিত ন1 হয় তবে অন্ন 
উৎপন্ন হবে না। বদ্দি অন্ন উৎপন্ন না হয় তবে... 
লোযিল; তবে অবধারিত মৃত্যু । এই জন্তই ত বল৷ হয় পরম্পরং বর্দধা়স্ত 
বৃ্ধিপ্রাপ্ত হও । 
ইন্দ্রভূতি £ তুমিই তোমার ভাগ্যের নির্মাতা! মিথ্যা, শঠ, প্রবঞ্চক, 
এজ্দরজালিক । 
নাগরিক £ তিনি শঠ নন, প্রবঞ্চক নন, এন্দ্রজালিক নন, তিনি সর্বজ্ঞ । 
ইন্্রভৃতি £ সর্বজ্ঞ? অসভ্ভব। সর্বজ্ঞ য্দি এ যুগে কেউ থাকে তসে 
আমি।... 
সোমিলঃ এখন কি করবেন, গৌতম ? 
ইন্জভূতি £ কি করব? ঘমি মহাসেন উদ্ভানে যাব । একখাপে ধেষন ছুই 
তলোয়ার থাকতে পারে না৷ তেষনি এক সময্ষে ছুই সর্বজ্ঞ । আমি তাকে 
বাদে পরাঘ্ত করে তার গর্ব চুরচুর করে দিয়ে আলব। জানে নাসে কার 
সঙ্গে প্রতিস্পর্ধ। করতে আসছে । অগ্নিভৃতি, তুমি আমার শিশ্তদের ছত্র, 
চমরাদি নিয়ে প্রন্থত হতে বল। আমি ততক্ষণে সেখানে যাবার জন 


প্রস্তত হয়ে আসি । 
[ প্রস্থান 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ১৭৩ 


দ্বিতীয় দৃষ্থয 
[ ষহাসেন উদ্ভান। গাছের তলায় মহাবীর বসে রয়েছেন। তাঁকে 
ঘিরে অগণিত মাস্ষ ] 


ইন্দ্রভূতি £ [প্রবেশ করে] অত্ভুতত ! এঁকে দেখামাত্রই আমার মধ্যে এ কি 
পরিবর্তন হয়ে গেল! আমি একে পরাস্ত করে বিজয়ী হয সেই ভাবনাই 
দেখছি আর আমার মধ্যে নেই । তবে কি ইনি সত্যি যোগসিন্ধ? -_-ন 
এন্দ্রজালিক? না-না, বাধার মন ঘেন উধাও হয়ে ছুটে চলেছে ওই দিকে । 
উনি কি ভবে সর্বজ্ঞ? গৌতম, এ তোমার কি হল? না, আমি 
ততক্ষণ একে সর্বজ্ঞ বলে স্বীকার করব না যতক্ষণ না! ঈনি আমার আত্ম। 
সম্পর্কে ষে সংশয় রয়েছে ভার নিরাঁকরণ না করে দেন। হী, তবেই বুঝা 
ইনি সর্বজ। [ এগিয়ে যাচ্ছেন ] 

মহাবীর £ এসো এলো ইন্ত্রভূ'তি, আমি তোমার প্রতীক্ষা করে আছি। 

ইজ্জভূতি $ ভগবন্‌, আপনি আমায় আশ্চর্য করে দিয়েছেন। আপনি কি 
করে জানলেন আমার নাম? 

মহাবীর £ এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? তোমার নাষ সর্বত্র প্রসিদ্ধ । 

ইন্দ্রভৃতি ; তাবটে। 

মহাবীর : কিন্তু গৌতম, তোমার আত্মার অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ। তাই 
নয় কি? 

উত্জভূতি £ ই, ভগবন্। কিন্ত এবার সত্যিই আপনি আমায় বিশ্বিত করে 
দিয়েছেন। কারণ এই সন্দেহের কথ! এক আমি ছাড়া সংসারে আর 
কেউ জানে না। সবাই আমার দিথিজয়ী পণ্ডিত বলে জানে। 

মহাবীর £ তাতে ভূল কি গৌতম! তুমি দিথিজয়ী, কিন্তু তোমার এই 
সন্দেহেয়ও কোনো কারণ নেই । 

ইন্রভৃতি £ কিন্তু আত্মা আছে তা বিশ্বাসই বা করি কি কয়ে যখন দেখি 
মৃত্যুর পর সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে ঘায়, কিছুই অবশেষ থাকে ন|। 

মহাবীর £ €গীতম, কিছুই কি অবশেষ থাকে না? তাই যদি হুত তবে 
অগ্রিহোত্রং জুন্ুয়াৎ হ্বর্গকামঃ-আদি বেদবাকা নিক্ষল হয়ে যেত। 


১ ৭৮” শরণ 


কারণ আত্মা যদ্দি পরভবে সংক্রমণই না করে তবে যেদোক্ত অগ্রিহবনাদির 
পারলৌকিক ফলও অর্থহীন । 

ইন্্রভূতি : ভগবন্, আমার সন্দেহের কারণও তাঈ। তাছাড়া বেদের 
এন্যত্রও বলা হয়েছে**. 

যহাবীর £ তোমার সন্দেহের কারণ আমি বুঝতে পার গৌতম, কিন্তু 
তোমার কাজ আমি বুঝতে পারি না। তুমি আত্মার অমরত্ে বিশ্বাস 
করে! না অথচ যজমানের হমে হজ্জের আয়োজন করে তাতে অযথা 
জীব হত্যা করতে পার । আত্মাই যদি না থাকে তবে স্বর্গে সংক্রমণের 
প্রশ্ন কোথায়? 

ইন্দ্রভূতি £ [লজ্জিত ভাবে ] ভগবন্‌। 

মহাবীর : বল গৌতম, বল। 

ইন্ভূতি £ ভগবন্, হজ পরম্পরাগত তাই। 

মহাবীর ; গৌতষ, এ তোষার মতে! পণ্ডিতের উক্তি হতে পারে না। 
তোষার বৃদ্ধি হতে হবে শাণিত তরবারির মতে! । তোমাকে লয কিছু 
জ্ঞানের কষ্টি পাথরে পরখ করে দেখে নিতে হবে। গৌতম, পরম্পর।- 
গত হলেই তা সত্য হয়ে যায়না।...কিস্তথাক ও কথা। গৌতম, 
তুমি এখন আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও, তুমি যা কিছু দেখছ, 
শুনছ, অন্কভব করছ পেকে? এইধে সনেহ করছে, আত্ম! আছে কি 
নেই, সেই বা! কে? 

ইন্দ্রভূতি: ভগবন্‌, সে পঞ্চভৃতের মিশ্রণজাত অবস্থা! বিশেষ মাঝ, যাকে 
আমর! 'অহ্ম্‌” বলি । পৃথক পৃথক ভূতে যে গুণ দেখা যায় নাত! একজে 
মিশ্রিত হবার জন্ত তাতে প্রকটিত হয়েছে যাত্র। যদিয়ায় যে মাদকতা 
দ্বেখা যায় ত। তার উপাদান কারণে কোথায়? 

মহাযীর £ আছে গৌতম, আছে। জনেরও এক যাদকতা আছে তবে 
অল্প। অন্য বস্তর সংযোগে তা বর্গাকারে বন্ধিত হয় যাত্র। তুমিত 
দর্শন শান্ত্রের এই অর্যমাভ সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই আন, সতবস্তয় বিনাশ 
নেই, অলৎ বস্তর উৎপাদ নেই । | 


ইন্জভূতি : জানি, ভগবন্‌। 


আশ্বিন, ১৩৮২ ১৭৯ 


মহাবীর £ তাই যদি হয় তষে সেই বস্তুর গুণেরও উৎপাদ হয় না। কারণ 
গুণের সমৃহইত জরব্য। গুণের পর্যায়ে গ্রভেদ হতে পারে, নৃতন গুণের 
আবির্ত।ব হতে পারে না। 

ইশ্রভৃতি £ আপনি ঠিকই বলেছেন, ভগবন্‌। 

মহাবীর £ আচ্ছা গৌতম, ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোষ-_-এই পঞ্চভৃত্ের কোনে! 
একটি কি অন্থভব করতে পারে, আমি আছি। বাতুমি যা অন্থভব 
কর তা কি ভাঙতে পার: এই অংশ ক্ষিতি অনুভব করছে, এই 
অংশ অপ, এই অংশ তেজ, এই রকম? 

ইন্দ্রভৃতি £ ভগবন্‌, অনুভবের টুকরো হয় না 

মহাবীর £ তবে একথা বলতে হয় যে কোনে। একটি দ্রবাকেই অন্গভব 
করতে হয়, আমি আছি। পঞ্চভৃত্বের কোনে। একটি কি তা অনুভব 
করতে পারে? ৃ 

ইন্্ভূতি £ ন| ভগবন্‌। 

মহাবীর £ তবে তার অর্থ হল যে পঞ্চভৃত্তের অতিরিক্ত আর একটা! দ্রব্য 
রয়েছে যা অনুভব করে। 

ইন্দ্রভূতি £ ভগবন্‌, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। 

মহাবীর £ আমি আছি যে অনুভব করে সেই ভ্রবাকে যদি তুষি স্বীকার করো 
তবে তোমাকে এও স্বীকার করতে হবে যেনা তার উৎপত্তি আছেন! 
তার বিনাশ । কারণ যা সৎ ভার বিনাশ হয় না, যা অসৎ ভার উত্তষ 
হয় না। গৌতম, সেই স্বতন্ত্র দ্রযোর নামই আত্মা বা জীব। 

ইন্জভূতি £ বুঝাতে পেয়েছি ভগবন্‌; কিন্তু সেই বেদ বাক্য. 

মহাবীর £ তুমি 'বিজ্ঞানঘন এবৈতেত্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্তেষান 
বিনগ্ততি ন প্রেত্তা সংজ্ঞান্তি' এই শ্রুতিবাকোর কথা বলছ না গৌতম। 

ইন্ভূতি £ [ আশ্চর্যভাবে ] হা, ভগবন্‌। 

মহাবীর : কিন্তু তুষি তার তাৎপর্য ধরতে পারনি। এখানে বিজ্ঞানঘনর 
তাৎপর্য চেতন আত্মার সঙ্গে নয়, চেতনায় ঘে বিভির জ্ঞান পর্ধায়ের 
উত্তব হয় ভার লঙ্গে। ন প্রেত্য সংজ্ঞান্তির তাৎপর্য পরবর্তা জঞানপর্ধায়ের 
অভুতবের লময় পূর্ববর্তী জানপর্যায়ের জঙ্গভব হয় না এইমাত্র । 


১৮৩ শ্রষণ 

ইন্্রভৃতি : ভগবন্‌, আমার সমত্ত সংশয় নিরসিভ হয়েছে আপনি আমার 
শ্রষণ ধর্মে দীক্ষিত করুন। 

মহাধীর £ গৌতম, ভোমার যেমন অভিরুচি। 


[ সোমিলের যজ্ঞশাল!। সোমিল, ব্যক্ত, অচলভ্রাত1 আদি চিস্তান্বিত 
ভাবে বসে রয়েছেন। সর্বত্র এক বিশৃঙ্খল ডাব ] 


1 মোতাধর প্রবেশ ] 

সোমিল £ কি সংবাদ, মেতার্য? সেই এন্্রঞ্জালিককে কি গৌতম পরাস্ত 
করতে পেরেছেন? তিনি কি বিজয় গৌরবে সশিষ্য এখানে ফিরে 
আসছেন? মেতার্ধ, তুমি ওমন চুপ করে ধ্রাড়িয্ে রয়েছে কেন? 
আমাদের ইশ্রভৃতিকে এমন সম্বর্ধন! দিয়ে এখানে নিয়ে আসতে হবে যা 
লোক বনু দিন ধয়ে মনে রাখবে । 

মেতার্য : তার আর প্রয়োজন নেই, সোমিল। 

সোষিল : তুমি কি বলতে চাও, মেতার্য। ইন্ত্রভৃতি গৌতম... 

মেতার্য : তিনি বাদে পরাস্ত হয়েছেন। 

সোষিল £ না-না-ন! ষেতার্ধ, তা হতে পারে না। 

মেতার্ধ : হতে পারে না তাই এত দিন জান ছিল কিন্তু এখন দেখছি তাই 
হয়েছে। 

ব্যক্ত : মেতার্য, তুমি হয়ত ভূল শুনেছ। 

মেভার্ধ ; না, আমি তৃল শুনিনি । শুধু ভাই নয়, আর্ধ ইন্দ্রভৃতি বাছে 
পরাস্ত হয়ে সশিষ্য নিগ্রস্থ ধর্ম গ্রহণ করেছেন । 

লসোষিল £ বলকি? 

অচলভ্রাতা : আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। 

ব্যক্ত; আমারো না| এ অলভ্ভব। ইন্দ্রভূতি শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ কয়েছেন। 
নানা না। পুৃবেয় সুর্য পশ্চিমে উঠতে পারে কিন্ত বাদে' ইন্ত্রভৃতিকে 
পরাও্ড করা, ইন্দরভূতির শরণ দীক্ষা! গ্রহণ, এ অবিশ্বাশ্য । 


আশ্বিন, ১৩৮২ ১৮১ 


ষেভার্ধ £ সেই অবিশ্বাশ্তই সম্ভব হয়েছে, ব্যক্ত । আমাদের লনাতন ধর্মের 
এ ঘোর দুর্দিন। সুনন্দ এই সংবাদ নিয়ে এসেছিল। সেই সংবাদ 
পাওয়! মাত্র আর্ধ অগ্নিভূতি সশিস্ত মহাসেন উদ্যানের দিকে চলে গেছেন। 

সোমিল : কেন? 

যেতার্ধ: তিনিও তোমাদের মতো সেকথ। বিশ্বাস করতে পারেন নি-_ 
তাই। পরিস্থিতি শ্বচক্ষে গিয়ে দেখবেন। যদি সত্যিই তিনি শ্রমণ 
দীক্ষা নিয়ে থাকেন ভবে মহাবীরের সঙ্গে তিনি বাদে প্রবৃত হবেন। 
ইচ্ছ। তাকে পরাস্ত করে ইঞ্দ্রভৃতিকে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ফিরিয়ে আনা । 

ব্যক্ত : সাধু! সাধু! 

সোমিল; কিন্তু? 

বাক্ষ ; কিন্তুকি, সোমিল? 

সোমিল : অর্ধ ইন্দ্রভূতি ধাকে বাদে পরান্ত করতে পারেননি, তাকে কি 
অগ্রিভৃতি বাদে পরাশ্ড করতে পারবেন? 

মেতার্ধ : আমারে! সেই সন্দেহ রয়েছে, সোমিল। 

সোষিল : সেক্ষেত্রে আমাদের কি কর্তব্য তা বিচানণীয়। 

অচলভ্রাতা : অবশ্ট অবশ্য । 

সোমিল £: আমি বলি কি... 


[ বাযুভৃতির প্রবেশ ] 

সোমিল £ এই যে আর্য বামুভৃতি এসে গেছেন। 

বায়ুভৃতি £ [আসন গ্রহণ করে] তোমরা সেই ছুঃসংবাদ অবস্থাই পেকে 
গেছ। 

অচঙভ্রাত1£ হাঁ। সেনিয়েই আমতা কথা বলছিলাম, এখন আমাদের 
কী কর্তব্য? র 

ষেভার্ধ ঃ সোমিল, তৃষি কি বলছিলে যেন। 

সোমিল £ আমি বলছিলাম সে সংবাদ পেয়ে আধ অগ্নিভৃতি চলে গেছেন। 
কিন্তু তাকে একা ছেড়ে দেওয়া! আমাদের উচিত হয় না। 

যায়ভৃতি ; টিক। 


টি শ্রথণ 


সোমিল : তাই আমি বলছিলাম: কি আপনাদের সকলের সেথানে যাওয়া 
উচিত । 

বাযূভূতি £ তৃষি উপযুক্ত কথাই বলেছ। আমরা দশজন যদি সেখানে 
উপস্থিত থাকি তবে গাক্রমণ ষেদিক হতেই আম্ক না কেন ত। প্রতিহত 
করতে পারব। | 

অচলভ্রাতা £ খুব তর্ক সঙ্গত ' 

মেতার্য ; তর্ক সঙ্গত নয়, যুক্তি সংগত । তবে আমাদের শিগগির প্রস্তুত 
হয়ে নিতে হয়। খর এক মুহুর্ত বিলঘ্ব করা উচিত নয়। কিন্তু নন্দ 
যেন এদ্দিকেই আসছে। 

সোমিল £ কিন্তু ওর মুখ দেখে আমার হ্ৃৎকম্প হচ্ছে। আর্য অগ্নিভূতি 
পরাজিত হয়ে জান নি ত। 


[ স্থনন্দর প্রবেশ 1 

সোমিল £ কি সুনন্দ, সংবাদ কী? 

নন্দ £ সংবাদ? সেই একই । আধ অগ্রিভূতির পরাজয়'.. 

মেতার্ধ ; আর শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ । 

সোমিল : আমার লেই আশঙ্কাই হয়ে ছিল ওর মুখ দেখে। ভগ্ন দূতের 
মতে ও প্রবেশ। 

' বায়ুভৃতি £ [দাড়িয়ে] আমি তবে চলি। 

মেতার্য : ওত ব্যস্ত হয়ে একা ঘাবেন না, বাযুভৃতি। শক্র পক্ষ অত্যন্ত 
কুশলী । সম্মিলিত ভাবে যাওয়াতেই আমাদের মঙগল। 

ব্যক্ত; ঠিক। আমর] লকলে প্রস্তুত হয়ে একসঙ্গে সেখানে যাই এবং 
সধ দিক হতে মহাবীরকে আক্রমণ করি। 

মেভার্ষ ₹ কে নাম দিয়ে ছিল মগাবীর। দেখছি কাজেও তাই। 

বায়ভূতি £ হাপির কথ। নয় ষেতার্য। এ আমাদের কলঙ্ক। ভাড়াভাড়ি 
প্রস্তত হয়ে এসো সকলে । [প্রস্থানোষ্ঠোত ] 

সোহিল : কিন্ত আর্য বায়ুভূতি, আপনার সকলে যদি হাসা একসঙ্গে 

পরাজিত হন তা হলে? 


আঙ্িন, ১৩৮২ 
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'বাযূভূতি ; [বেরুতে যে হলে আধ হই কহ 
রুতে ] ত1 রই 
ৰ 1 ভ্রভূতি ই ময়! অঙ্সরণ 


[ সোমিল ও স্থুনন্দ ছ 
ড়! নকলে চলে য 
মোমিল ; হুনন্দ! 
সুননা; যজ্ঞ শালার দ 
পজ। এবার বন্ধ বরুন। ও 
গাও ওরা কেউই সেখান হতে 


মহাবীব্র ভ্রলেছিলেন 


[ পুর্বাচ্ছবৃত্তি ] 


অন্িংস। সন্বন্ধীয় 


নিজের জীবন সকল প্রাণীর প্রিয়, 

তার! তোমারই মত 

স্থথ দুঃখ অনুভব করে। 

তাই কাউকে 'হতা। করে৷ না, 

তাদের ভয় ও বৈর হতে রক্ষা কোরে।। 


সমস্ত জীব 

বেঁচে থাকতে চায়, 

মৃত্যু কেউ চায় না। 

জীব হত্যা তাই পাপ, 

সৎব্যক্তি জীব হুত্যা করেন না। 


জ্ঞানে ব৷ অজ্ঞানে, 
স্থাবর ব' ত্রস, 

কোনো রকম প্রাণীকে ই 

হত্যা করে! না, বা করিগ না। 


যেনিজে হত্য। করে, 

বা অন্তকে দিয়ে করায়, 
বাহ্ত্যার অনুয়োদন করে, 
সে বৈ বৃদ্ধি করে। 


আন্থিন, ১৩৮২ 


১৮৫ 


পৃথিবীর ছোট বন্ড প্রাণীকে 
যেনিজের যতে। মনে করে 
সে পৃথিবীকে জানে; 

নেই জানী যে নিজেকে 
গ্রমতদের মধ্যে সংযত রাখে । 


সত্য সম্বন্ধীয় 

বিনি সংযত 

তিনি যা দেখেছেন ভাই বলবেন, 
অভিশয়োক্তি করবেন না, 

অস্পষ্টও কিছু রাখবেন না, 
লোজাস্থজি বলবেন, 

সমস্তট। বলবেন, 

বোধগমা করে বলবেন, 

সাতে আবেগ বা উচ্ছাস থাকবে না। 


আমর! করব, 

আযরা বলব, 

আমাদের হবে, 

এগুলি আপাত সভা -_ 

এ সত্যও যার! বলে 

ভারা পাপ করে। 

তাই যার! নিল মিথ্যা বলে 
তায়! আরে বেশী পাপ করে। 


জানীরা 
মিথা। বল। গহিত বলেছেন 
কারণ তা যাঙ্ছযের মনে 


১৮৬ 


শ্ুষণ 


অবিশ্বালের হি করে, 
বিথা। তাই সর্বদ। পরিহার কোরে । 


নিঙ্জের জন্য বা পরের জন্য, 
ভয়ে বা ক্রোধে, 

মিথ্যে কথ বোলে ন।, 

বা কাউকে দিয়ে বলিও না। 


এমন কি যা সত্য 
অথচ অন্ককে আঘাত করে 
পে পসত্াও বোল। না। 


অন্ধকে অন্ধ, 


বধিরকে বধির বলাও 
দুষণীয়। 


সম্তোষ সম্বন্ধীয় 


ধেমন যেমন লাভ হতে থাকে 
তেমনি তেমনি লোভ, 

লোভ লাভের সঙ্গে বাড়তে থাকে। 
প্রয়োজন ছিল মাত্র 

ছু মায়া পোণার, 

এখন লক্ষ যাধাতেও কুলোয় না। 


যার সম্তোষ নেই, 

পোণা ও রুপোর পাহাড়ও তাকে 
পরিতগ্ধ করতে পায়েল; 
চায়! আকাশের যতে। অসীঘ। 


আশ্বিন, ১৩৮২ 
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ধন-ধান্ত-ভর| পৃথিবীও 

যদি কাউকে দেওয়া হয়) 
তবু সে সন্ত হযে না? 

সন্তোষ ভাই অনুশীলন করে । 


গ্রতিযাসে 
হাজার হাজার গরু যে দান করে, 


তার চাইতে যে সম্তোষ অন্নুশীলন করে 
সে শ্রেষ্ঠ | 
[ ক্রমশ: 


সমল্লাকিতা কথ। 


[ কথানার ] 


হরিভদ্র স্ুরী 
[ পুর্বাহ্ুবৃতি ] 


[ ২য় খণ্ড ] 
॥ ১1 


রাজ্য উত্তরাধিকারীর জন্ম সময়ে আনন্দোৎসব কর! জয়পুরের অধিবালীদের 
পরম্পরাগত রীতি ছিল। তাই যখন রাজা সিংহকুমারের গ্রধানা যহিষীর 
গর্ভে সেই উত্তরাধিকারীর 'আসবার সম্ভাবনা! দেখা দিল তখন জয়পুরের 
অধিবাসীরা! সেই আনন্দোৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যাপত হল। 

কিন্ত তবুও রাজমহিষীর গর্ভে যখন প্রথম পুত্রের জন্ম হল তখন সেকথা 
সাধারণে গ্রচারিত্ত হতে .পেল না। রাজমহিষী পুত্রের জন্ম দিলেন ঠিকই কিন্ত 
সেকথা সর্বতোভাবে গোপন করে রাখলেন । শুধু তাই নয় তার বিশ্ব্ত দাসীকে 
ডেকে বললেন, যে পুত্র খামার স্বামীর ভবিষ্যতে অনিষ্টাচরণ করবে সে পুত্রে 
আমার প্রয়্োক্গন নেই। তুই একে রাজপ্রালাদ্দের বাইরে কোথাও ফেলে 
দিয়ে আয়। 

দালী কিংকর্তবাবিষূড়েপ মতো! দাড়িয়ে রইল। তারপর বলল, দেবী, এই 
পুত্র ভবিষ্যতে পিতার অনিষ্টাচরণ করবে এ আপনার ধারণ! মাত্র । সেই 
ধারণার বশবর্তাঁ হয়ে জন্মমাত্রই পুত্রের পরিত্যাগ কি নিঠুর হবে না? এর 
জন্ত হয়ত পরে আপনাকে পশ্চাত্াপ করতে হতে পারে। 

কিন্ত ঘহারাণী একটা কথাও কানে নিলেন না। যে পুত্র গর্ভে প্রবেশের 
সময়ই তার যনে হয়েছে ঘে কালনাগ গর্ভে গ্রবেশ করল, ধার আলায় স্বামীর 
বুকের যাংস ভক্ষণের তার দোহ্‌দ হয়েছে, তায় কাছে তিনি আর কি আশা 
করেন? তাই তিনি সেকথ। দালীকে বুঝিয়ে ' বললেন। বললেন, যে তার 
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গর্ভে পুজর্ূপে কোনো শক্র প্রযেশ করেছে। তার হাত হতে তার ম্বামীকে 
রক্ষা কয় তার পবিত্র কর্তব্য। 

দাসী তখন ভারী ছুর্ভাবনায়,পড়ে গেল। যুক্তিতে সে দেবীর সঙ্গে পেরে 
উঠছে না কিন্তু তার মনে হচ্ছে মহার়াণী ভূল কল্সছেন। কিন্তু সেত দাসীমাত্র। 
মহারাণীর আদেশ তাকে পাজন করতেই হবে। তাই তার ধত দুশ্চিন্তা। 

দাসীর সেই অবস্থা দেখে মহারাণী বলজেন, তোর কোনো ভয় নেই। 
মন্ত্রীকে বলেদে রাণী মৃতপুত্রের জন্ম দিয়েছেন। আনন্দোৎসব বা! শোক 
কোনো কিছুরি দরকার নেই । 

বাধ্য হয়ে ভাই দালীকে শিশুটি তুলে নিয়ে বাইরে যেতে হল। 

কিন্ত ভাগ্যকে কে পরিবধতিত করতে পারে? দাসীর সঙ্গে পথে রাজা 
সিংহকুমারের দেখ। হছ্ছে গেল। দাসী সমস্ত বিষয় গোপন রাখবারও চেষ্! 
করল। কিন্ত তখন তার কোনো বুদ্ধিই কাজ করছিল না। একেত অনিচ্ছা 
সত্বে সে শিশুটীকে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতে যাচ্ছিল তারপর এই ঘ্বণ্য কাজে 
তার মনও সায় দিচ্ছিল না। তাহ সামান্ত কথাতেই রাজ! সিংহুকুমার সমস্ত 
পরিস্থিতি বুঝে নিলেন। 

রাজ! তখন দ্রাসীকে নিয়ে অস্তঃপুরে এলেন। 

রাণী তখন রাজাকেও বোবাবার চেষ্ট! করলেন | বললেন, যে পুত্র শুভ 
ভাব নিয়ে আসেনি তাকে পরিত্যাগ করাই ষঙ্গল। 

রাজ। প্রতু।ত্তরে কর্মফলের কথ বললেন। বললেন, ভবিষ্যতে যদি আমার 
অনিষ্ট হবারই থাকে তবে ত1 কোনো না কোনো ভাবে হবেই। তা থেকে 
কাচবার জন্য এই শিশুর হত্যা, নিুরতাই নয়, কাপুরুষতাও। 

তিনি আয়ে! বললেন, ধরেই নিচ্ছি এই পুত্র হতে আমার অনিষ্ট হবে। 
কিন্ত যত দিন আমার হাতে ক্ষমত। ও দেহে শক্তি রয়েছে ততদিন ও আমার 
কিছুই করতে পারবে না। রাজ্য ও শক্তির লোভেই রাজপুব্ররা সাধারণতঃ 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে । তাই-ও বড় হতেই আমি যদি ম্বেচ্ছায় 
ওর হাতে রাজাভার তুলে দি তবে সে সম্ভাধন৷ আর থাকবে না। তাছাড়া, 
অনিষ্টের আশক্কায় সর্বদাই বদি ভীত হয়ে থাকি তবে দন্ত পৃথিবীকেই আমার 
শত্রু বলে ধয়ে নিভে হুয়। সেই অবস্থায় যাস্থুষের সখ শান্তি লেশমান্ই 


১৯৩ জামণ 


থাকে না। তাই আমিত বলি তৃমি এই আশঙ্কাকে মন হতে লর্বতোভাষে দূর 
করে দাও। 

আত্মার কেউ অনিষ্ট করতে পারে না সেকথাও রাজ! তাকে যোঝালেন। 
তারপর ছ'জনে ছু'জনের মুখেয় দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। 
রাজার তখন মনে হুল, রাণীর মনে যেন পাশ্চাত্তাপ হয়েছে। 

রাজ! তখন হুশ্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, কুসষাবতী, 
তোমার কি সেদিনের কথ! মনে পড়ে বেদিন তুমি কুমারী ছিলে ও সখাদের 
সঙ্গে উদ্ভানে খেলা,করতে বাচ্ছিলে। তারপর আমায় দেখে তোমার অবস্থ। 
ন বযৌ ন তক্থৌর মতে। হয় পড়ল। আমার কাছ হতে লজ্জায় পালিয়ে যেতে 
চাইলে কিন্ত তোমার পা উঠল না। তুমি বারবার পেছন ফিরে চাইলে । 
ভাই দেখে তোমার সখীরা তোমাকে মধুর বিদ্রুপ করতে লাগল। 

তারপর বিরছিনী এক হংসীর চিত্র একে তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিলে। 
বিরহের তাপে তার কোমল গ্রীবা.কেমন যেন সুয়ে পড়েছিল। তার তলায় 
তোমার প্রিয় সবীর1 একটা গ্লোকও রচন! করে দিয়েছিল। 

লজ্দিতভাবে মহারাণী বললেন, আর তুমি সেই বিরহিনী হংসীর পাশে 
এক হাসেয় চিত্রও অঙ্কিত করে দিয়েছিলে তাও আমি ভূলিনি। 

রাজ! বললেন, কুস্যাবতী, আমাদের জীবনের সেই বসস্ত । সেই বসস্ত- 
কালেই তোমার আমার প্রথম পরিচয় । তারপর সেই প্রেষ বন্ধিতই হয়েছে 
দিনের পর দিন। সেই ভালবাসারই পরিণাম এই শিশু। এই শিশু যে তাই 
কোনে দিন নিষ্ঠুর হবে তা আমি ভাবতেই পারি না। যে কাউকে দুঃখ দেয় 
নি সে কেন ছুঃখ পাবে? তার পরও সে হদি ছুঃখ পায় তবে বুঝতে হবে তা 
তার গ্রারন্ধের জন্ত । এবং সেই হঃখের আমাদের হালিহুখে সম্মুখীন হওয়াই 
কি কর্তব্য'নয়? 

পিতার হৃদয় কঠোর হতে পারে কিন্ত মার হৃদয় কখনো না। তাই ধখন 
রাণী কুক্থমাপতী দাসীর কাছ হতে পুত্রকে নিজের কোলে ফিরিয়ে নিলেন তখন 
তার হৃদয়ে বাৎসল্য রস আবার প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি যে ভয়ছর 
স্বপ্ন দেখেছেন বাতার ভয়ঙ্কয় দোহদ হয়েছে তাতে এর কি দোষ? ক্ষণিক 
আবেগে একে পরিডযাগ করড়ে গিয়ে তিনি কি নিবৃদ্বিতাই না করেছেন। 


আশ্বিন, ১৩৮২ | ১৯১ 


সে তীয় হৃদয়ের হূর্বলত। যাত্র। আমি যখন কারু অনিষ্ট করিনি তখন আমার 
গর্ভে কেন কুপুত্র আসবে এই চিন্ত। করে তিনি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। 


॥২॥ 

বৈল্লাগ্য যে কেবল ধর্মক্ষেত্রেই উৎপন্ধ হয়ে থাকে তা! নয, কখনো কখনো 
তা যুদ্ধক্ষেত্রেও উৎপন্ন হয় যেখানে রক্তপিপাস! শান্ত করতে হৃদয় উন্নত হয়ে 
ওঠে বা জয় ও হর্গের নেশা সমস্ত অন্তরকে পেয়ে বসে। 

নিংহকুমার তার সৈগ্ভদের আদেশ দিয়েছেন যে তারা যেন, যুদ্ধের জন্য 
ব্যস্ত না হয় বা! যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মত্ের মতে! বিনচণ নাকরে। তার দ্বিতীয় 
আদেশ না পাওয়া পর্বস্ত তার! ধেন ছাউনির বাহির না হয় ও অন্ত্রধারণ 
নাকরে। 

সেনাপতিরাও ভাবতে আরস্ভ করেছেন রাজায় কি বুদ্ধিত্রংশ হয়েছে, তা! না 
হলে থেকে থেকে তিনি এ ধরণের আদেশ জারী করবেন কেন? সৈন্যরা 
যদি যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মতের মতো! বিচরণই ন! করবে তবে তাদের হাটে বাজারে 
ঘুরতে দেওয়াই উচিত ছিল। আর যদি অন্ধ ধারণই না করবে তবে তাদের 
এতদুর টেনে আনাই বাকেন? কাল সকালেই হয়ত আবার আদেশ দেওয়া 
হবে সৈশ্তরা যেন লুটপাট না করে, কারুর গায়ে হাত নাদ্দেয়। তবেকি 
তার! এখানে তীর্থ যাত্রা করতে এসেছে? বদি লুটপাট করে ধনরত্ব নিয়ে 
ঘরেই না ফিরবে তবে সমাধি করে এখানে বগে গেলেই হয়! এর চেয়ে 
ভালে! ছিল যদি যুবরাজ তাদের অধিনায়কত্ব নিয়ে আলতেন। বয়সের 
জন্তই বোধ হয় পিংহ্‌ মহালাজের রক্ত এখন ঠাণ্ডা! হয়ে গেছে। 

[ ক্রমশঃ 


॥ নিয়নাবলী ॥ 


গ বৈশাখ মাস হতে বধ আরভ ৷ 


উ যে কোনো সংখা! থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫* পয়স!। বাধিক গ্রাহক 


চাদ ৫.৯ | 


$ শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা. ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 


যোগাযোগের ঠিকান। : 


জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার গর, কলিকাত।-৭ 
ফোন : ৩৩-২৬৫৫ 


অথবা! 


জৈন লুচেন। কেন্জর 
৩৬ বদ্রীদাল টেম্পল গ্রীট, কলিকাতা! ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওঘানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার 
কলিকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত্ত ফটোটাইপ স্টুডিও *"২/১ কলেজ 
কলিকাতা-১২ থেকে মুব্রিত। 
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পরলোকগত পুরণচাদ শ্যামন্থুখা মহাশয় জৈন 
ধর্ম সন্বদ্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় 
সদ্গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গাল। ভাষার মর্যাদা! বৃদ্ধি করিয়া 
গিয়াছিলেন। তাহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি 
তথ্যপূর্ণ স্থলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্ম সম্বন্ধে, 
কলেজে অধায়নকালে আমার যে ধারণ! ছিল তাহার 
পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা) মঙ্ত্ব 
এবং এঁতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে 
জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতে. 
অন্কতম শ্রেষ্ঠ নেতা! ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
শ্টামনৃখাজীর বইখানিও আমাকে মুষ্ধ করিয়াছিল। 
_ভঃ নুলীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় 








জপ ংস্কাতি মুজ্ক আজিক পজ্জিক। 
তৃতীয় বর্ষ ॥ কান্তিক ১৩৮২ প্র সপ্তম সংখ্যা 


শচচীশপজ 
ভগবান শার্খনাথ ১০ 
পুরণচান নাহার 
ষকাবীর বলেছিলেন ২০১ 
বগ্ধষান মকাবীর ২০৮ 
আত্মদর্শন ২১৫ 
শঁষধুস্ছদন চট্রোপাধ্যার 
দীপালি গু ভ্রাতৃ-দ্িতীয়! পর্ব ২২০ 
শিবচজ্ঞ শীল 
সষজাদিত্য কথা বির 
হুছ্িভন্ সুর 
সম্পাদক ₹ - 


গণেশ লালগুয়ানী টি 





সহুম্মফণ। পার্খনাথ 
রণকপুর, দক্ষিণ রাজস্থান 


ভগবান পার্শথআাথ 
পুরণচাদ নাহার 


বর্তমান সময় হইতে অষ্টাবিংশতি শতাধিক বর্ষ পূর্বে ভারতের শ্বনা মধন্ত! 
পুরান নগরী বারাণসীতে ইক্ষণাকু বংশীয় অশ্বলেন নৃপতির ওরসে ও রাজ্ঞা 
বামাদেবীর গর্ভে পৌষ যাসের রুষণ! দশমী তিথির মধ্য রাত্রে জৈনগণের 
ত্রয়্োবিংশতিতম তীর্ঘংকর ভগবান পার্খনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাঞ্ধ 
হইলে কুশস্থলাধিপতি রাজ! গ্রপেনজিতের কন্তা প্রগ্তাবতীর সহিত তাহার 
বিধাহ হম্ন। ভগবান পার্খবনাথ ৩৩ বতলর গৃহস্থাশ্রমে যাপন করিয়৷ সর্বপরিগ্রহ 
পরিত্যাগ পূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ঘোর তপশ্চরণে রত হন। ইহার 
তপশ্চর্যাকাল যাত্র ৮৩ দিবস ব্যাপী ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি দৈবিক, 
ভৌতিক, মাক্ধিক প্রভৃতি অনেক প্রকার উপসর্গের মধ্যেও আত্মধ্যান হইতে 
বিচলিত হন নাই। ৮৩দ্িবসাস্তে ইনি লোকালোক প্রকাশক পূর্ণ কবলা 
জান প্রাপ্ত হুয়েন। এই জীবনুক্ত কৈবল্য অবস্থায় ৭০ বৎসর পর্যস্ত ভিনি 
ভীর্থংকর রূপে ধর্ষ প্রচার করিয়া! একশত বৎসর বয়ঃক্রমে থৃঃ পৃঃ ৭৭৭ বর্ষে 
শ্রাবণ মাসের শুর্লাষ্টষী তিথিতে পরষ নির্বাণ লাভ করেন। ইহাই ভগবান 
পার্শনাখের সংক্ষিপ্ত জীবনী । 

উনধিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিছু সময় পর্যস্ত এতিহাপিক পণ্ডিতগণ 
ভগবান পার্খনাথকে পৌরাণিক বা কাল্পনিক ব্যক্তিরপে যনে করিতেন। কিন্ত 
অধুন। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ গবেধণার ফলে, এই মত পরিবর্তিত হইয়াছে 
ও পার্্বনাথ এতিহানসিক ব্যক্তি রূপে স্বীকৃত হুইয়াছেন।১ এক্ষণে 01. 
4৪০০৮ 01. ৬. £. 57716, 01. 08511706101. 01899178192 প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য মনীবিগণেন্র মতে অস্তিম তীর্ঘংকর ভগবান মহাবীরের পুর্বে ভগবান 
পার্বনাথ প্রচান্বিত চতুর্ধাষ ধর্ম গ্রচলিত্ত ছিল । এই চতুর্ধাম ধর্মই বর্তমান 
জৈনধর্ষের মুত্িত্বি এবং ভগবান মহাবীরের যাতাপিভাও এই ধর্মই পালন 
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শ্রুসণ 


করিতেন, পয়ে ভগবান মহাবীয় পঞ্চযাম ধর্ম প্রচার কয়েন। প্রায় ভিন 
হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল তথাপি ভগবান পার্খবনাথের ব্যক্তিত্বের 
স্বতি জৈন-হৃদয়ে, জৈন-সাহিতো ও জৈন-ভাক্ষর্ষে অঙ্কুর ভাবে বিয়াজ, 
করিতেছে। জৈনদিগের পবিজ্র কল্স্ত্রের প্রথমাংশে যে ভীর্ঘংকরদিগের 
জীবনীগুলি আছে তাহাতে পার্খবনাথের মাত্র সংক্ষি্ জীবনী বণিত হুইয়াছে। 
কিন্ত প্রাকৃত ও সংন্থৃত ভাষায় রচিত তাহার বিস্তৃত জীবনী আরও অনেকগুলি 
দেখিতে পাওয়া যায়ঃ তন্মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 
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দেবতত্র সুরি-কৃত পার্খবনাথ চয়িত্র (প্রাকৃত ) 
হেষচন্ত্& আচার্-কত ভ্রিষষি-শলাকা পুরুষ 
চরিত্রে পার্থনাথ চরিত্র, ৯ম পর্ব (সংস্কৃত) 
[ জৈনধর্ম প্রসারক সভা, ভাব নগর হইতে 
প্রকাশিত ] 

যাণিক্যচন্দ্র-কৃত পার্শনাথ চরিত্র ( সংস্কত ) 
ভাবদেব সরি-কৃত পার্খবনাথ চরিত্র (সংস্কৃত ) 
[ডাঃ ব্ুমফিলন্ড সাহেব ইহার অন্বাদ 
করিয়াছেন। মুল যশোবিজয় গ্রন্থ মালায় 
যেনারস হইতে প্রকাশিত ] 

হিম বিজয়গণি-কৃত পার্খবনাথ চরিত্র (সংস্কৃত ) 
[ শ্রীমোহনলাল জৈন গ্রন্থযাল! বোথাই হইতে 
প্রকাশিত ] 

উদয়গণি-কৃত পার্থনাথ চত্নিত্র (সংস্কৃত ) 

[ জৈনধর্ম প্রসারক সভা, ভাষনগর হইতে 
প্রকাশিত ] 

বিজয়চজা-কত পার্খনাথ চরিত্র ( সংস্কৃত ) 
সর্বানন্ব-কৃত পার্খনার্থ চয়িয় (সংস্কৃত ) 


. দিগ্ঘর দৈন লপ্রদায়ে করেক জন লেখকও পার্খনাধ ' চিত্র রচনা 
.করিয়াছেন। তল়ধো বারিরাজ-কত পার্খনাখ, চরিত্র যাণিকাচন্ত খ্রন্থযালায় 


কার্তিক, ৯৩৮২ | ১৪এ 


প্রকাশিত হুইয়াছে ও পার্খনাথ পুক্লাণ নামক গ্রন্থের ভূধয় কবি বিরচিত 
ভাষাকুবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। 

অন্তান্ত ধর্মাবলত্বীদিগের সভায় জৈনগণও তীহাদিগেহ উপাস্ত ভীর্থংকরগণের 
উদ্দেন্তে নানাপ্রকার স্বতি-স্তবনাগি রচনা করিয়া থাকেন। এই প্রথা গ্রাচীন 
কাল হইতে বর্তমান লষয় পর্যন্ত চলিয়া! আলিতেছে। কিন্তু অন্তান্ত তীর্ঘংকর- 
গণের অপেক্ষা ভগবান পার্খনাথের স্ততি, স্তোত্র, কবিত।, তজনাদি অধিক 
পরিমাণে পাওয়া যায় । পুরাকালের কি প্রাকৃত, কি সংস্কৃত ম্যব-স্তোজ্রাদি 
হউক, কিংবা! বর্তমান দেশী ভাষায় রচিত নানাবিধ ভক্তিরস পূর্ণ পদাবলী 
হউক, ভগবান পার্খনাথের নামের প্রাধান্য সর্বত্রই দৃষ্টি গোচর হয়। অতএব 
ভগবান পার্থনাথকে জৈনধর্মের মেরুদণ্ড বলিলেও অতুযুক্তি হয় না; কল্পনৃত্রে 
তাহাকে পুরুষাদানী ( পুরুষ প্রধান ) বিশেষণে ভূষিত কর! হইয়াছে । জন- 
সাধারণের মধোও উৈনদিগের ভগবান পার্খনাথের নাম বতদুর প্রসিদ্ধ অন্যান্ত 
উন ভীর্ঘংকরগণের় নাম ভতদূর খ্যাতি লাভ করে নাই। হাজারীবাগ 
জেলায় জৈনদিগের বিখ্যাত সম্মেত শিখয় নামক যে তীর্থস্থান অবস্থিত আছে, 
এ পর্বতে ২৪টি জৈন ভীর্থংকয়ের মধ ২* জন তীর্ঘংকর নির্যাণ লাভ করিয়া- 
ছিলেন, এইব্প জৈন শাস্ত্রে উল্লেখ থাক! সত্বেও মাত্র পার্শনাথের নামেই 
অহ্যাবধি এ পাহাড় 'পর়েশনাথ পাহাড়" নামে পরিচিত । ভগবান পার্বনাথই 
যে জৈনদ্দিগের একমান্্ উপাস্য দেবতা, এই ধারণ! জৈনেতরগণের মধ্যে 
এখনও এতদূর বন্ধমূল যে, তাহারা যেকোন জৈন মন্দিরকে পরেশনাথ মন্দির 
বলিয়াই আখা। দিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ কলিকাতার মাণিকতলায় 
ছালপীবাগানস্থিত স্র্গার় রায় বত্রীদাস বাহাদুর প্রভৃতির নিমিভ জৈন মন্দিয় 
গুলি পয়েশনাখের মন্দির বলিয়। স্থপহিচিত অথচ তথায় একটি মন্দিরও ভগবান 
পার্খ্বনাথের উদ্দেশ্তে প্রতিষ্টিত হয় নাই। এই মঙ্গিযগুলির মধ্যে একটি ৮ম 
ভীর্থংকর শ্রীচন্তপ্রত ও দ্বিতীয়টি ১*ম ভীর্ঘংকর শ্রীশীতলনাথ এবং তৃভীঘটি 
২৪তষ ভীর্ঘংকর ই্রীঘহাবীরের উদ্দেষ্তে প্রতিঠিত । এই মহানগণীর মধ্য 
বড়বাজায় কটনষ্্রস্থিত জৈন হন্দিয় হইতে প্রতি বৎসর কাতিকা গুরু পৃপিষায় 
যেরখ ষহোত্সষের শোভাধাজ। বহির্গত, হয়, ভাহ। 'পর়েশনাথের রখ ও 
ধোভাযাঝ নাষেই' প্রলিদ্ধি :লাত করিয়াছে, অথচ এ রখ মহোত্সবে যে 


১৯৮ ভধণ 
প্রতিষা পুজিত হয়, ভাহা পঞ্চদশ ভীর্ঘংকর ভগবান ধর্মনাখের | ভারতের 
উত্তর ও পশ্চিম এবং গুজয়াট প্রান্তের প্রসিদ্ধ নগন্মার্গি ও জৈন তীর্থস্থান, 
যেগুলি আমি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছি, এ সকল স্থানে প্রায় সর্বত্রই ভগবান 
পার্খ্বনাথের মন্দির দেখিয়াছি, যেরূপ ত্রাঙ্গণা যতাবলম্বী হিন্ছুদিগের শিবলিজ 
বা শিবমৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে অভিহিত, 'সেইরপ শ্রীপার্্নাথ-মুতিও তিন 
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে আখ্যাত হইয়! জৈন ভক্তগণেয় হবার! পুজিত 
হইতেছেন। এইরূপ বিভিন্ন নামেক পার্খনাথের মৃত্তির সংখ্যাও শতাধিক 
দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধো যেগুলি বিশেষ গ্রনিদ্ধ, সেইগুলিয় তালিক। 
পাঠকগণের সম্মৃথে উপস্থিত করতঃ এই ক্ষুত্র প্রবন্ধটি শেষ করিব । 

জৈনদিগের উপাশ্য ভীর্ধংকরগণের মধ্যে কি কারণে কেবল পার্খবনাথই 
এইক্পে বিভিন্ন স্থানে বিভিগ্ন নামে অলন্ক ত হুইয়! পৃজিত হইতেছেন, তাহার 
কোন গুড় তত্ব এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। ভগবান পার্শ্বনাথের শিষ্য 
পরম্পরায় শ্রীরত্বগ্রভ হরি রাজপুতানাশ্থিত ওশিয়া নগরে অনেকগুলি রাজ- 
পুতদের"জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন, ইহারাই ওশগয়াল নামে অভিহিত। এই 
ওসওয়াল বংশেই প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের় উৎপত্তি এবং এই ওসওয়ালগণ অদ্যাবধি 
বাণিজ্য ব্যবলায়ে লিপ্ত থাকিয়া! ভারতের নানাস্থানে ও অন্যান্ত সুদূর প্রান্তে 
বসবাস করিতেছেন। ইছার! অস্তান্ত ভীর্থকর অপেক্ষ! পার্খবনাথকেই থে 
অধিক তক্তি-শ্রদ্ধা করিযেন-_-ইহু! আশ্চর্ধের বিষয় নহে। আমি যতদুর জাত 
আছি, শ্বেতাদ্বর সম্প্রদায়তৃক্ত জৈনগণই ভগবান পার্শনাথকে নান! প্রকার 
নাষ ভেদে অর্চনা করিয়। থাকেন। দিও দিগম্বর সম্প্রদায় ভূক্ক জৈনগণ 
বর্তমানে এই সমস্ত শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের গ্রতিঠিত পার্শবনাথের মন্দির গুলিতে 
পৃজা-অর্চনাদি করিতেছেন তথাপি তাছাদের শ্বেতাদ্বরগণের ন্যায় শ্রীপাশ্থনাখের 
মৃত্তির পৃথক্‌ পৃথক নামভেদে পৃজার্চনায় বিবয়ণ পাওয়া যায় না। 

ভগবান বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধে বর্তমান যুগে নানা ভাষায় বু সংখ্যক ছোট 
বড় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্ত ছুঃখের বিষয়, এ পর্ধস্ত উপয়োক্ত কয়েকটি 
পুস্তক ধাতীত জৈন কি গৈনেতর কোন বিদ্বান কর্তৃক পাধুনিক প্রণালীতে রচিত 
 খ্রতিছাপিক গবেষণ! পুর্ণ ভগবান পার্থনাথের জীবন বৃত্বান্ত প্রকাশিত হয় নাই। 
বাশ কর! যায়, এরূপ অত্যাবন্তক গ্রন্থ শীট সংগৃহীত হই গ্রকাশিত হুইবে। 


কাতিক, ১৩৮২ 
শ্বেতা্বর সম্প্রধায়ের প্রতিত্তিত তীর্ঘংকয় পার্শনাথের আকান্াদিক্রষে টা 


ভিন্ন নাষের ভালিক!। 
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করেড়া (উদয়পুরের সন্িকট, রাজপুতানা) 
খন্বাৎ ( গুজরাট ) 
পালনপুর (গুজরাট ) 
খণ্থাৎ 
গুজরাট 
টীম! (পালনপুর ) 
খস্বাৎ 
গুজরাট 
মাগ্ডন (গুজরাট) 
আজমীর, উদয়পুর, পালি ( যারওয়াড় ), 
বিুরী (মারওয়াড় ), যোম্বাই, মুশিদাবাদ 
কচ্ছদেশ 
খস্বাৎ 
লক্ষৌ, আগ্রা, মৃশিদাবাদ, বিকানীর, 
'ষেড়তা, যৈশল্পীর, পাটন, সাদরী 
খধভদেব (মেবার ), আহমেদাবাদ 
পিয়োহী (রাজপুতান। ), আহমেদাবাদ 
চানস ( যহ্সানা, গুজরাট ) 
থস্থাৎ 
বরোছ। 


২৯০ শ্ণ 


নাষ স্থান 
২৪। নগলাক্ষা ,, পালি 
২৫। নবখণ্তা ৯, পাটন, ঘোঘাবন্ধয় ( কাঠিয়াওয়াড় ) 
২৬। নব পঙ্জব চ খন্বাৎ 
২৭। নাকোড়া ৭, বালোতর! ( মায়গয়াড় ) 
২৮। নাডলাই » নাডলাই ( যারওয়াড় ) 
২৯। পঞ্চালয়া নী পাটন 
৩০। প্পবিয়া ,, পালনগুঃ্র 
৩১। ফলবস্ধা ,, কফলোদী ( যায়ওয়াড় ) 
৩২। বরকণ! ্ বরকণ! ( মায়ওয়াড় ) 
৩৩। বিজয়-চিস্তাষণি আহষেদাবাদ 
৩৪। ভক্রাবতী ,, যেয়ায় 
৩৫। ভাতা 3 পাটন 
৩৬। ভীড়ভঞঙ্জন ,, উনাভা ( উত্তর গুজরাট ) 
৩৭। মকসী খেড়া ( গোয়ালিয়র, মধাভারত ) 
৩৮। ষনযোহন ১, পাটন 
৩৯। মনরজা রর ষহ্সান। 
৪১ যহ্হোরী ২, টাটোই ( গুজঘ়াট ) 
৪১। যোরইয়া ,। আহষেদাবাদ 
৪২। লোন রা ডভোই ( গুজরাট ) 
৪৩। লোদ্রপুর ॥, লোন্ববা! ( ফৈশল্মীর ) 
৪৪। শালা বা শামলীয়! পাটন, মুশিদাবাদ 
৪৫ | শেষফণা «, আহ্মেঙগাবাদ, জুনাগড় 
৪৬। লহম্রফণা ,, পাটন, যোধপু 
৪৭। শঙেশ্বয », পাটন, বিকানীয় 
৪৮। সহ্শ্রকৃূট , পাটন 
৪৯। সোষ চিস্তাষণি খস্বাৎ 
৫০। স্তন পাটন 


হয়গ্রসাদ সংবর্ধন লেখমাল| থেকে পুনঃর্মত্রিত 


অস্থাবীর হয়োছিয়ের 
[পূর্বা্্বৃতধি ] 


আন্ছচর্য লন্বস্ধীয় 

স্বীলোক দেখ! যাত্রই 

তুমি বদি তাকে কামন! কর 
তবে বায়ুরিদ্ধ হ় তৃণের ষছে। 
কখনই-স্থিরত! লাভ কয়ে না 


ভাই যে তপংনিরত 
সে স্ত্রীলোকের 

রূপ, লাবণা, হাব-ভাষ 
হাস্ত-পরিহান, 

বিলাস ও বিভ্রধ 

চেয়ে দেখবে ন! 

বা যনেও তাদের 

স্থান দেবে না। 


সষস্ত নদীর যধো 
বৈতরণী নী 

পার হওয়া যেষন ছু্য় 
লষত্ কামনার যথ্যে 
হ্বীলোকের ক্ষা্ন। 

ভয় হলাম ভেঙনি ভুহবা। 


দুশীল চরিত শ্রযণকে 
সগচর্ম বা নাডা। 


২৩৭ 


হাষণ, 


জটা, পীতবণণ লংঘাটি 
বা মুঙ্িত মাথা 
রক্ষা করতে সমর্থ নম্ন। 


স্ীলোকের.দিকে না! চাওয়া, 
তাদের কামন! না করা, 
তাদের বিষয়ে কথ না বলা, 
ব। চিন্তা না করা 

উত্তম ধ্যানেয় মহায়ক 

ও ষে ত্রন্মচর্য পালনে উদ্যত 
তার অন্কৃূল। 


যে ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্ভত 
সে স্ত্রকথা পরিহার করবে 
কারণ ত1 মনকে হলাদিত 
ও কামনাকে উদৃক্ত করে। 


থে ব্রহ্ষচর্য পালনে উদ্যত 

সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
পরিহার করবে, 

এবং বার বার তাদের সে 
কথ। বলবে না । 


যে ক্রদ্ষচর্য পালনে উদ্ভত 
সে/গ্রীলোকের অজ প্রতাঙছের 
চারুতার দিকে. 


বা.ভাদের বিভ্রম উৎপাদক কটাক্ষের দিকে 
চেয়ে দেখবে না 


কারিক, ১৬৮২ 


চি 


ভাগের ন্েহপূর্ণ বাকাও সে 
কানে শুনবে না। 


বে ক্রক্ষচর্য পালনে উদ্ভত 
সেত্ত্ীলোকের 

কৃ্ন, ক্রন্দন, গীত, 

হাস্য, সীৎকার ও বিলাপ 
শোন! হতেও:বিরত থাকবে । 


যে ক্রহ্ষচর্য পালনে উদ্যত 

সে পূর্বাহ্থভূত 

স্ত্রীলোকের হালি, ক্রীড়া, রতি, 
দর্প ও বিত্রাসন 

স্মরণ করবে না 

ব৷ তার চিন্তা! করবে ন!। 


বে ক্রহ্মচর্য পালনে উদ্ভত 

সে পুইিকর আহার 

গ্রহণ করবে না 

কারণ ত! কামনাকে বদ্ধিত করে। 


বছ ইদ্ষনপূর্ণ বনে 

বাতাসের দ্বারা উত্তেজিত হচ্ধে 
দ্বাবাপ্নি-যেমন শান্ত হয় না, 
অপরিমিতভোজী:ব্রক্ষচারীয় 
ইন্জিয়ায়িও তেমনি শান্ত হয় না, 
অপরিষিত ভোজন ছিতকর নম়্। 


১৬০৪ 


য৷ শ্রতিন্থখকর় 

তাতে যেন ভোষার 

আগ্রহ না থাকে, 

পরুষ স্পর্শের জন্তু 

নিজের শরীরকে তৈতী কর। 


ইন্জ্িয় বিষয়েক্স মধ্যে 
সরাগত্ বা বিরাগত্ব নেই, 
তাদের প্রতি 

অনুরাগ ও বিরাগ বশতঃই 
মান্য তাতে অহ্থরক্ত 

ও বিরক্ত হয়। 


যে সর়াগ 

ইন্ছ্িয় ও মনের বিষয় 
তার ছুঃখের কারণ হয়, 
ধার অন্থরাগ বিরাগ নেই 
ডার ত1 ছু:খের 

কারণ হয়ন!। 


স্ত্রীলোকের দেহ, রূপ ও লাবণ্য 

যে কামন! করে, 

সে ছুঃখই পায়। 

যে দেহ, রূপ ও লাবণ্য কামন। করে 
সেকি করেস্থখীহতে পায়ে? 
ভোগের সময়ও সে ছুঃখই পায় 

যার প্রস্ততিতেও 

তাকে ছুঃখই পেতে হয়েছে 


কার্িক, ১৩৮২ 


হি 


ঘযেরপকামনা করে 

সে অকালেউ"বিনষ্ট হয়। 
দীপশিখায় আকৃষ্ট হয়ে 
পডজ হেমন ছুটে যায়, 
সেও তেমনি কাষার্ড হয়ে 
মৃত্যুর দিকেই ছুটে যায়। 


যার রূপে অনুরাগ বিরাগ নেই 
ভার ছুঃখও লেই, 

ঘদিও সে এই সংসায়েই থাকে, 
তবু জল যেমন পদ্মপাতাকে 
পরশ করে না, 

তেমনি বেদনাও তাকে 

ক্পর্শ করে ন।। 


পরিগ্রহ সম্বন্ধীয় 
যেজ্ঞানী 

যয রক্ষার জগ্যই সে কেধল 
উপকরণ দ্রবা রক্ষা করে, 
কারণ আত্ম দেহে 
ভার মমত্ব থাকে লা। 


কোনে ভ্রঘা কাছে রাখ! 
পরিগ্রহ নয়, 
পতিগ্রহ ভাতে মমত্ববোধ। 


জ্বপ চোখের বিষয়, 


ঘখন ত। হুখকর 


২০৬? 


ভাতে 'অঙ্থয়াগ জন্মে, 

যখন কষ্টকর 

তখন বিল্লাগ। 

যে উত্তয় অবস্থাতে সম থাকে, 
সেই যথার্থ তঃ রাগছ্েবহীন 

বা মষত্বহীন। 


শব কানের বিষয়, 

হখন তা! সুখকর 

তাতে অনুরাগ জন্মে, 

যখন কষ্টকর 

ভখন বিরাগ । 

যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে, 
লেট বথার্থতঃ রাগদ্ধেষহীন 

বা মমত্হীন। 


গন্ধ নাকের বিষয়, 

বখন তা সুখকর 

তাতে অনুরাগ জন্মে, 

যখন কষ্টকর 

তখন বিরাগ। 

যে উভম্ন অবস্থাতে সম থাকে, 
সেই বথার্থত:ঃ রাগছ্েবহীন 

বা! হমত্বহীন। 


স্বাদ জিভেয় বিষয়, 
হখন ত। সুখকর 
ভাতে অহয়াগ জন্মে, 


২৯৭ 


যখন কষ্টকর 

তখন বিরাগ । 

যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে, 
সেউ বথার্থতঃ রাগছ্ধেষহীন 

ব! যমত্বহীন। 


স্পর্শ শরীরের বিষয়, 

যখন তা ন্থখকর 

ভাতে অনরাগ জন্মে, 

যখন কষ্টকর 

তখন বিরাগ । 

যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে, 
সেই বথার্থতঃ রাগঘ্েষহীন 

ব! যমত্বহীন। 


ভাব যনের বিষয়, 

যখন. তা সুখকর 

ভাতে অন্থরাগ জন্মে, 

যখন কষ্টকর 

ভখন বিরাগ । 

যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে, 
সেই বথার্থতঃ রাগদ্ধেষহীন 

য। মষত্বহীন। 


বর্জসাঅ-অছাতীর 
[ জীবন-চরিত ] 
[ পূর্বাহ্ছবৃত্ধি ] 


আর্ধগণ, বাতাস বইছে একথা কি সভ্য? 

হা, লত্য। কিন্ততাতেকি? 

আর্ধগণ, আপনার কি বাতাসের রঙ ও রূপ দেখতে পান ? 

না, বাতাসের রঙ বা রপ দেখাযায় না। 

আর্ধগণ, আাণেজিম স্প্শকামী গন্য পরমাণু ফি জাত? 

হা, আছে। 

আর্ধগণ, আপনার! কি সেই আগেন্িয়' স্পর্শকারী গদ্ধ পয়ষাণু দেখতে 
পান? 

না, গন্ধপরমাণু দেখ! বায় না। 

আর্ধগণ, অরণিয় মধ্যে কি অগ্নি অবস্থান করে? 

হা, করে। 

আপনার! কফি অরণির অন্তর্গত সেই অগ্নি দেখতে পাদ? 

না, দেখতে পাই না। 

আর্ধগণ, সমূত্রের গুই পারেঘ্ কি কোনে। কপ আছে? 

হা, আছে। 

আর্ধগণ, লমুক্রের ওই পারের রূপ কি আপনারা দেখতে পান? 

না, পাই না। 

আর্ধগণ, দেবলোকগত রূপ কি আপনারা! দেখতে পান ? 

না, পাই না। 

সেই রফষ, আর্ধগণ, আপনারা, ামর বা অন্ত কেউ বে হস্ত দেখতে পার 
না ক্ক। নেই তা! বলা যায় না। হলে এষন অনেক বন্ধ রয়েছে খানেক 


কান্ডিক, ১৩৮২ | ২৩৯. 


নিষেধ কনধতে হয়। এবং তা করলে অপনাবেন্ লোকের এক বৃহৎ অংশকেই 
অস্বীকার করতে হয়। 

দক, এভাবে অগ্ষভীধিকদের নিরুর করে বর্ধদানের কাছে গিয়ে 
উপস্থিত হলেন। 

সুদ্দক অন্তভীধিকদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তা অক্ছমোদন?করে 
বর্থমান বললেন, মুদ্দক, অভ্ততীধিকদের প্রশ্নের তৃষি বথার্থ উত্তর দিয়েছ । 
কোনো প্রশ্ন বা উত্তর না বুঝে স্তনে করা বা! দেওয়! উচিত নয়। যেনাবুঝে 
ভনে তর্ক কয়ে বা কোনো বসন্ত প্রতিপাদন করতে চায়, সে অহ ও কেবলী 
নিকপিত, ধর্ধের অবর্ধাা করে। মৃদ্কক, তুমি ঠিক, উচিত ও বার্থ উত্তর 
দিয়েছ। 

মুদক জন্ে। কিছুক্ষণ সেখানে বসে ধর্ম চর্গা করলেন। তারপর ঘরে 
ফিয়ে গেলেন। 

সেই বছয়ের বধাবাস বর্ঘযান রাছগৃহেই বাতীত করলেন। 

হর্ধাশেষে রাজগৃছ হতে 'প্রব্রজন কয়ে বর্ধমান নানা স্থানে পর্যটন করলেন। 
জারপর বর্ধাত্ঘ আগ দিয়ে আবার রাজগৃহে ফিয়ে এলেন। 

ইন্জভূতি গৌতম একদিন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে গুণশীল চৈত্যে ফিরে আস- 
ছিজেন। এ সহয্গ কালোদারী, শৈলোদায়ী প্রভৃতি অন্ততীিকছের কয়েকজন 
বঞ্ধযানের পধণব্তিকায়ের বিষয় নিয়ে আলোচন! করছিলেন। গত বছর 
মুক্ষক ভীদের মিরুঞ্জয় কয়ে দিলেও তাদের মনের সংশয় সমস্তটা এখনো ধায় 
নি। ভাই গৌতষকে তীর! দেখতে পেয়ে নিজেদের যধ্ো বলাবলি করলেন, 
ধর্মাতিকার দিযে আমতা আলোচন। করছিলাম । ভালই হল জাতপুতরের শিশ্ 
গৌতষঙ এসে গেলেন। চল একেই আমর! আমাদের সংশয়ের কথ বলি। 

খন ভীরা! গৌতমের ক্ছে ।গয়ে উপস্থিত হলেন ও বললেন, আর্ধ, 
আপনার ধর্জধচাধ জাতগুজ খর্মান্তিকায় আদি যে পঞ্চান্তিকায়ের কখ! বলেন 
ভা, যংখা ভাক্াটিকে অজীবকায় ও একটাকে জীবকায় যলেন। এ বিষয়ে 
অপর কি বুষাষ ? এর রহৃন্ত' আমাদের বলুন । 

শ্রত্থ্যত্তর়ে গৌতধঘ বললেন, দেবাক্ছপ্রির, আমগ্সা অভিত্থে নান্তিস্ব বা 

নাকিত্ব, অভিত্ব বলি না, আমন অন্তিকে অন্তি এবং নাতিকে নাস্তি বলি। 


২১৪ জয়ণ- 


হে দেধাঙ্চৃপ্রিয়, এ বিবয়ে ভোমর। নিজেরাই বিচার কর যাতে এর রহ্দ্ 
বুঝতে পার । 

এই বলে পঞ্চান্তিকায়ের রহন্তকে আরো রহম্তময় করে দিয়ে পো 
গুণশীল চৈত্যে ফিরে গেলেন। 

অন্ততীিকের! গৌভযের় কথার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তার! তখন 
গৌতমকে অন্ছলয়ণ করে বর্ধমান যেখানে বসেছিলেন' সেখানে এসে উপস্থিত 
হলেন। 

বর্ধমান তখন ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। প্রপঙ্জ আসতেই তিনি কালো" 
দ্বায়ীকে সম্বোধন করে বললেন, কালোদায়ি, তোমর] কি পঞ্চান্তিকায়ের বিষয়ে 
আলোচনা করছিলে? 

হা, দেবার্য, অ(পনি পঞ্চান্তিকাম নিরূপণ করেছেন ত1 যেদিন হতে জানতে 
পারি সেদিন হতে তাই নিয়ে লমনে সময়ে আলোচনা.করি। 

বর্ধমান বললেন, কালোদারি, একথা! সত] যে মামি পঞ্চান্তিকার নির্পপণ 
করেছি। এবং এও সত্য ধেআমি চার অস্তিকায়কে অজীবকায় এবং এক 
অন্তিকায়কে জীবকায়, চার অস্তিকায়কে অরূপীকায় ও এক অন্তিকামকে 
রূপীকায় বলি। 

ভগবন্‌, আপনার নিরূপিত এই ধর্মাস্তিকায়, অধর্মান্জিকায়, আকাশাত্তিকায় 
ব! জীবাস্তিকায়ের ওপর কেউ কি শুতে, বসতে বা দাড়াতে পারে ? 

না, কালোদারি, তা! পারে না। পোয়া, বলা বা দাড়ানে। কেবল পুদগলান্তি- 
কায়ের ওপরই হতে পারে যা! রূপী ও অজীবকায়, গন্যাত্র নয়। 

ভগবন্‌, পুগলান্তিকায়ে জীবের ছুষ্টবিপাক পাপ কর্ম কি হয়ে থাকে? 

না,কালোদায়ি, তা হয় না। 

ভগবন, তবে কি জীবান্তিকারে জীবের ছুষ্ট বিপাক পাপ কর্ম হয়েখাকে? 

সা, কালোদার়ি, কোনোপ্রকার কর্ম কেবল জীবান্তিকাযেই সম্ভব। 

ব্ধমান তখন পঞ্চাত্তিকায়ের বিষয়টা ভার কাছে হস্পষ্ট করে বিবৃত 
কয়লেন। শুনে কালোদাছির নিগ্র্থ প্রবচনে শ্রদ্ধ। হল। সে নিগ্রপ্থ প্রবচন 
গ্রহণ করে বর্ধমানের কাছে দীক্ষিত হল। 

বাজগৃহের ঈশান কোণে ধনাঢাদের প্রাপাদমালায় হুশোতিত লালনা-নটষে 


কাতিক, ১৩৬৮২ ২১১ 


এক উপনগর ছিল। নেই উপনগরে-লেব: নাষে এক ধনাঢ্য শ্রথণোপাসক 
বাস করত। নালন্দার উত্তর-পূর্ব দিকে লেবয় শেষস্রধিকা নাষে এক 
উন্কশাল! ছিল। এই উদ্কশালার নিকটে হত্তিযাম নামে এক উদ্ভান ছিল । 

একলমন্ন ভগবান বর্ধমান হম্তিধামে অবস্থান করছিলেন। সেই সঙয় 
একদিন শেষদ্রবিকার কাছে ইঞ্্ভৃতি গৌতমের সঙ্গে পার্থাপত্য শরণ 
মেতার্ধ গোত্রীঘঘ উদকের দেখা হল। উদক গৌতমকে দেখতে পেয়ে 
বললেন, গৌতষ, জাপনাকে কিছু প্রশ্ন:করতে ইচ্ছ! করি। উপপত্তি পূর্বক 
উত্তর দিন। 

গৌতষ বললেন, আযুগ্মন্‌, হ্বচ্ছদ্দে জিজ্েস করুন। 

উদক বললেন, গৌতম," আপনার ধর্মাচার্য শ্রমণোপাসককে এই বলে 
প্রত্যাধ্যান করান রাজাজ্ঞা! মাদি কারণে কোন গৃহস্থ বা চোরকে ধরা বা, 
ছাড়ার অতিরিক্ত আমি ত্রস জীবের হিংসা করব না। আর্য এই প্রকার 
গ্রত্যাখ্যান অতিচার দোষে ছুষ্ট। এতে যে প্রত্যাখ্যান করায় বা করে 
উদ্তয়েই দোবী হয়। কারণ মৃতার পর ত্রপ জীব স্থাবর রূপে উৎপন্ন হতে 
পারে। এজন্ত ভ্রস রূপে যে অধাত্য ছিল স্থাবর রূপে সে ঘাত্য হয়ে বায়। 
তাই প্রত্যাখ্যানে *ত্রপ জীবের? স্থানে ব্রসভৃত জীবের; হওয়া! উচিত। 
ভূত শবের বাবহানে সেই দোব পরিহার কর! বায়। গৌতম, আমার কথা 
ফি আপনাস্ ঠিফ মনে হচ্ছে না? 

গৌতম বললেন, আসুন উদ, আমার কিন্তু আপনার কথা ঠিক মনে 
হুচ্ছে না। কারণ এতে বক্তবাকে আরে! জটিল করাই হয়। কারণ সংসায়ে 
সংসায়ী জীব কর্মাস্থসায়ে ভ্রস হতে স্থাবর, স্থাবর হতে ত্রস রূপে জন্মগ্রহণ 
কয়েই। কিন্তু বখন ওই প্রত্যাখ্যান করান হয় তখন সেই সময় যার! ভ্রস- 
কায়র্ূপে উৎপন্ন হয়েছে তাদেরই প্রত্যাখ্যান করান হয়, এইমাত্র । তাই 
ভূত বিশেষণ দেবার প্রয়োজন করে না। 

গৌতষ, 'ব্রস'-র় আপনি কি অর্থ করেন? ভ্রসপ্রাণ সো ভ্রস বা অন্ত। 

আবৃদ্মন্‌ উদক, আপনি যাদের ভ্রসভূভ প্রাণ বলেন আমরা তাদেরই জগ 
প্রাণ ধলি। এ ছুই সমার্থক । আপমার বিচারে অলভৃভপ্রাণ অস নিদোঁষ, 
অলপ্রাণ আপ সদোধ। কিন্ত আযুত্মন, যাতে বাস্তবিক 'কোনে। তে নেই, 


২১২ আাসণ. 


এরকম বানের একটার খণ্ডন ও. অন্ত হওন. কর বৃথাই নয়, যাকে অয়], 
বিশ্রান্ত করা । জার্ধ উদক, রস মরে স্থাবর হয় তাই হস হিংসা প্রজ্যাখ্যান 
কারীর্চিহাক্ে সেই রন স্থাবরা হার: প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হব জাপনাক লে কথাও, 
চিক নয়, কারণ আস নাহ কর্মে উদন্দেই জীবকে ভ্রস বল! হয়্। আর যখন 
জসগতির আমু ক্ষয় হওয়ায় ভ্রসকার়িক শরীয় পরিত্যাগ করে স্ছাবরকায়িক 
শত্গীয় গ্রহণ করে তখন স্যাঘরকারিক নাষ কর্মের জন্ত ভাদের স্থাবরকাদ্িকই 
বঙ্গ হবে। 

আম্ন্ধন গৌডষ, তবে ভ এমন কোনো! পর্ধাই পাওয়া যাবে না ষ। 
ভাজা হিংসার বিষয় হয় আরু বখন হিংসার, কোনে! বিধই থাকে না তখন 
কার হিংসার প্রজ্ঞাখ্যান করবে । বদি সহসাই সমণ্ড আল মরে স্থাবর হয়ে 
ধায় বা স্থাবর ভ্রদ তাহলে ত্রপ হিংল। প্রত্যাখান সে কিভাবে পালন করবে? 

আযুত্মন্‌ উদ্নক, এফন কখনো হয় না! যে সহসাই সব ত্রন স্থাবন্, ও সব 
স্থাবর জ্রস হয়ে যায় কিন্তু বদি ওর্কের জন্ত আপনার কথ! শ্বীকারও করি তবু 
বলব যে. তাতে ভ্রস হিংসার প্রভ্যাখ্যানে বাধ! হয় না। কারণ স্থাবর পর্যায়ের 
হিংসায় তার ব্রত খণ্ডিত হয় না এবং সে অধিক ত্রস পর্যায়ের জীবের রক্ষা 
করে। আর্ধ উদক, যে সমস্ত শ্রষণোপাসক ভ্রস জীবের হিংসা হতে নিবৃত 
হ্য.তাদেক জন্ত কোনে! পর্যায়ের হিংসার প্রত্যাখান নয় বল! কি উচিত? 
এভাষে নিগ্রণ্থ গ্রবচনে যততেদ উপস্থিত কর! কি ভালো? 

গেঁতম ও উদকেন্'আলোচনায় আক্ষ্ট হয়ে সেখানে আরো কিছু পার্্াপত্য 
জাঁষণেয়া এসে উপস্থিত হলেন। ভাই দেখে গৌতম বললেন, আর্ধ উদক, 
এই/'িবয়ে আপনার স্থবির নিগ্র্থদেক্রই আমি জিজ্েল করছি, জায়ুত্মন, এই 
সংসায়ে' এমন অনেকের, প্রতিজ্ঞা জাছে £ জীবন কাল পর্যস্ত শ্রমণের হিংসা 
করব না।, শ্র্ণদের কেউ বদি আষপা পরিত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রষে কিযে হায়, 
_লেই গ্মবস্থায় সাধু হিংসা পরিত্যাগকায়ী সেই গৃহস্থ, ঘমি' সেই গৃহস্থ রূপী সাধুর 
ভার ফিতার গ্ররতিজা! হদ হখে? 

না,গৌছষ না। ভাতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হাথে না। 

(নিখিল, এই:র্ঘই হেল' জীব হিৎল। পরিভ্যাগক্ষারী প্রফণোপানক: হি 

বরকতের হিলান কছে ত এ্রতিরা তক হাঝে ন/। 


ফারতিক,। ১৩৮২ 8৯৩ 


নিগ্রস্থগণ, কোন গৃহপনি বা গৃহ্পত্িপুর নর্দশ্রষণ কানে সর্বদা ভা 
হয়ে যায় তবে তাকে সর্বহিংস। পরিত্যা্গী বল! যায় কিনা? 

হা, গৌতষ, নিশ্চয়ই বলা যায়। 

কিন্ত লেই শ্ুণ চার ব! পাচ বছর দা তার কিছু গ্দধিক ব কিছু কম সময় 
পর্ধস্ত শ্রমণ ধর্ম পালন করে গৃহস্থাএ্রমে ফিয়ে আসে ভবে কি দ্কাক্ষে গর্বহিংসা 
পন্িভ্যাগী ঘল! খাবে? 

না, গৌতম না। 

কিদ্ধ এ সেই জীবই যে প্রথমে সর্যহ্ংস! পরিত্যার্গী ছিল কিচ্ধ এখন ময় । 
প্রথমে সংযত ছিল এখন নয় । এই রফমই ভ্ত্রসকায় হতে স্থাবরকায়ে উৎপর 
জীব ভ্রেস নয়, স্থাবয়ই। 

নিগ্রন্থগণ, কোনে! পরিব্রাজক ব! পরিব্রাজিকা স্বীয় মত পরিত্যাগ করে 
নিগ্র্থ মত গ্রহণ কয়ে তবে নিগ্রন্থ শ্রমণ তার সঙ্গে আহারাদি করবে "কি 
করবে না? 

করবে, অবশ্ত করবে। 

সেই শ্রষণ যদি পুনরায় গৃহস্থ হয়ে বায় তবে তার সঙ্গে শ্রবণেনা আহাহাফি 
করবে কি করবে না? 

না, করবে না। 

শ্রমণগণ, এই সেই জীব ধার সঙ্গে প্রথষে আহারাদি করা যেত 
কিন্ত এখন হায় না। কারণ প্রথমে সে শ্রমণ ছিল এখন নয়। এই 
রকমই ত্রলকায় স্থাবরকায়ে উৎপন্ন জীব ভ্রস হিংস! প্রত্যাখ্যান কানীর় 
বিষয় নয়। 

এভাবে গৌতষ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে আস জীব মরে স্থাবর জীব হু ও 
তাদের যদি হিংসা হয় ত শ্রষণোপাসকের ব্রত ভঙ্গ হয় এই যান্ততার 
নিরসন করলেন। 

সমস্ত জীব স্থাবর হয়ে গেলে ত্রস জীব হত্যা প্রত্যাখানকান্নীয় ব্রত 
নি্ধিষয় হয়ে যায়__-উদকের এই উক্তির খণ্ডন করতে গিয়ে বললেন, শ্রযণগণ, 
থে সব শ্বযপোপাসক দেশ বিরতি ধর্ম পালন করে শেষে অনশনে সমাধিষরণ 
প্রাপ্ত হয় ও থে সব শ্রণোপাসক প্রথষে বিশেষ ব্রত প্রত্যাখ্যান পালন করতে 


২১৪ ০ ধারণ 


না পেয়ে শেষে অনশনে সমাধিষয়ণ করে মৃত্যু প্রা হয়, ভাদের মৃত্যু 
কিরূপ? 

ভাদের মৃত্য প্রশংসনীয় । 

যে সব জীব এভাবে মৃত্যু বরণ করে তার। ত্র প্রারণীরূপে উৎপন্ন হয়। 
তারাই আস জীব হত প্রত্যাখ্যানকারী শ্রমণোপাসকের ব্রতের বিষয়। 

নিগ্র্থগণ, এমন কখনো হয় না যে সমস্ত ত্রস জীব স্থাযয় হয়ে যাবে ঝ| 
সমন স্থাবর জীব ভ্রস হয়ে যাবে। খন কি একথা বল। উচিত যে এমন 
কোনো পর্যায় নেই যা শ্রমণোপাসকের ব্রত্ের বিষয়? আর এই নিয়ে যে যত- 
ভেদ উপস্থিত করে ত। কি সমর্থন যোগ্য ? 

উদক তখন নিজের তুল বুঝতে পারলেন ও গৌতযের সঙ্গে বর্ধমানের 
কাছে এলেন। বর্ধমানের প্রবচন গুনে তার কাছে তিনি পঞ্চযাষ ধর্মগ্রহণ 
কর়লেন। 

এই বছরের চাতুর্মান্ত না নালন্দায় ব্যতীত করলেন। 

[ ক্রমশ: 


ঘ্যাজদর্শল 
গ্রীমধুস্দন চট্টোপাধ্যায় 
[ শ্রমণ সংস্কৃতির কবিভা-র 'আত্মাই আত্মার রক্ষক” অবলম্বনে ] 


বিস্তশালী মগধরাক্ঞা 

শরোশিক লাষে বিখ্যাত সেই, 
আ্রমণ-পথে ভদস্থ হলেন 

অভ্কুক্ষে উদ্যালেতেই । 


সেথায় এসে ছেখতে পেলেন 

নবীন সে-এক তপশ্বীকে 
বৃক্ষমূলে আসীন-_ শু্রভা 

ছুটছে তে! ভার দিগ বিদিকে ! 


ব্প দেখে তার আক বাজ 
স্বত্ভিকাতেই আসন নিযে _ 

করক্জোড়ে কহেন তারে 
বিধিমতো। প্রণাম দিকে £ 


'আর্খ, তোমা বছছেস নবীন, 
ভরুণ দেখি ০তভাষান মুখ, 

এই বয়েসেই শ্রমণ কেন 
ভাসিজে দিয়ে সকল সুখ? 


ভরুণ কনে, ন্লাজন, আমি 
অনাথ বড়, ছিল না যে-_ 

ঝক্ষক কেউ, ভাই বেছেছি 
জোস, এপ বনেম্ আবে! 


১ 


বিশ্মি আর আশাছিত 
জ্েণিক-কুনে কহেন, তবে 
শক্ত ভাবা-_-রক্ষক নেই 
এষন রূপবানের ভবে! 


যাহোক, তোষার দৈস্ত আমি 
দূর করতে জেনেই রাখো-_ 
তোমার রক্ষাকর্ত৷ হব, 
কষ্ট তোষার থাকবে নাক'। 


পাবে তুমি বন্ধু-স্ঘজন, 

বিষয় স্থখের দেখবে শ্রীমুখ, 
রক্ষ। ভোমায় কয়ব.আমি, 

অনাথ বলে থাকবে না ছুখ! 


শ্রষণ কহে, নিজেই অনাথ 
এষন ধিনি, তার কথাতে 
যতই বোক। হোক না সেজন, 
সহজে সে আর ক্ষী যাতে ? 


শ্রেণিক শুনে বিস্মিত, কন-_ 
পুজা তৃষি বলছ কী লব? 

কী নেই আমার? সৈন্ত আছে, 
রাজ আমার নিত্য পর্ব ! 


পরিবার ও পরিজনে 
মুখর বাড়ি, আমার 'আদেশ 
যানছে নাকে? অনাথ কিলে? 
স্থখের আমায় আছে কী শেষ? 


ফাক, ১৩৮২ 


২১৭ 


শ্রমণ কছে, রাজন, অনাখ-- 

অর্থ তৃষি জানো না ঠিক, 
আমি এবং অন্তে কেন 

বলছি শোনো, ঘা স্বাভাবিক । 


কৌশান্বীর বিতশালী 

সে-এক ঘরে জন্ম আমার, 
একমাত্র না হলেও 

বিশেষ লেহের পুত্র পিতার । 


জীবনকালের প্রথম ভাগে 
দাহজর়ের যে রূপ দেখি, 

নে বস্ত্রণা ভোলার যে নয়, 
তীব্র জালার শিকার সে কী! 


শুশ্রঘ! ও চিকিৎসায়ও 
যন্ত্রণা যোর হয়নি তো ক্ষীণ, 
সেই দিনই তো প্রথষ বুঝি 
অনাথ আমি, রক্ষকহীন ! 


পিতা! আমার, মাতা আমার, 
স্বাও ছিলেন শব্যাপাশে, 
কারে। মায়াই সাস্বনাস্থল 
হয়নি আমার নাভিশ্বাসে ! 


সেই তো! আমার অনাথ হওয়া, 
সবারই এক কাতরতা, 

অমন কত ভল্ম ধরেই 
ছুখ-বাথায় এক বারত।! 


২১৮ 


ঠিক করলাম এখন, যদি 
কষ্ট থেকে ম্নেছাই ভবে 
চাই, তবে তো সংধম আর 
অহিংসা-পথ নিতেই হযে! 


শ্রথণ হব-_-এমনি ভেযে 
আশ্রয় নিই ঘুমের কোলে, 
সকাল হতেই অবাক হলাষ, 
কোথায় সে-জয় গেছে চলে! 


পিতা-মাভার আদেশ নিয়ে 

শ্রমণ মতে দীক্ষ। নিলাম, 
আত্জ্ঞানের ভিতয় দিয়েই 

অনাথ থেকে সনাথ হলাম! 


নয়ক মাঝে আত্মাই তে। 
কণ্টকিত শাল্সলী গাছ, 
কামধেছ আর নন্দনবন, 
কর্তা এবং বিকর্তারাজ ! 


আত্মাই তে! বৈতয়ণী 

নিয়স্তা সব দুঃখ-হখের ? 
সদাচার ও কদাচায়ে 

আত্মা সহাদ, শক্র বুকের ! 


শ্রেণিক শুনে মুগ্ধ, কহেন : 
সফল মহাভাগ হে স্বামী ! 
তোমায় ভোগের লোত দেখিয়ে 
লক্জিত যে বড়ই আমি! 


কার্তিক, ১৩৮২ 


২১৯ 


আমায় তুমি মৃক্ত করে! 

তোমার অতুল ক্ষমার বলে, 
অনাথ থেকে সনাথ করো, 

আত্ম যাতে যোক্ষে লে! 


দীপালি ও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়। পর্ব 
শিবচজ্ শীল 


দীপালি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়! পর্বের উৎপত্তির সহিত জৈনগুরু যহাবীয়ের সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া! এ পর্বদয়ের প্রপঙ্ন্ত্রে তীয় চরিত্র কিঞিৎ আলোচিত 
হইতেছে । মহাবীরের প্ররূত নাম বর্ধধান। উনি মহাবীর, যহাবীয়নাথ, 
বর্ধমান নায়পুত্ত, শ্রীবর্ধমান জিন, নায়কুলচন্দ, নাথকুলনিগন্থ, নিগন্থনাথ প্রভৃতি 
নাষে গ্রলি্ধ। মহাবীর চতুর্ধিংশ ভীর্থকর ও অস্ভিম জিন। ইনি বৈশালী 
নগরীর কোল্লাগ সন্িবেশে নায় ১৫ জাত) বা নাথকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। 
তাহার পিত! সিদ্ধাখ খতিয় বা সিদ্কাখ রায়া নায়কুলের প্রধান ছিলেন এবং 
তাহার মাতা ভ্রিসলা ( বিদেহদত্তা) বৈশালীয় রাজা চেটকের ভগিনী ছিলেন । 
সিদ্ধাখের গোত্র কাশ্টপ ও ভ্রিসলার গোজ্র বাশিষ্ঠ ছিল। কথিত আছে, 
মহাবীর প্রথমে কোডালগোত্র ব্রা্দণ খবভদত্তের পড়ী জালন্ধয়ায়ণ গোজ 
ব্রাহ্মণী দেষানন্দার কুক্ষিতে জন্বিয়াছিলেন। নীচকুলে (ক্রাহ্মণকুলে ) 
তীর্থকরের জন্মগ্রহণ করা উচিত নয় বলিয়া ইঞ্দেপ আজ্ঞায় গর্ভরূপ যহাবীর, 
দেবানন্দার কুক্ষি হইতে ত্রিসলার উদয়ে নীত হুইয়াছিলেন। মহাবীতের 
পিত! ও মাতা পার্খনাথের শিহ্ঠা পরম্পরার ধর্মমত মানিয়! চলিতেন । মহাবীর, 
সময়বীর রাজার কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেন এবং ৩০ বৎসর বয়সে সংসার 
ত্যাগ করিয়া তদনস্তর পার্খনাথের ধর্মসম্প্রদায়তূক্ত হ্ইয়! ধর্মসংস্কায়ক ও 
' সম্প্রদায়ের প্রধান হষ্টয়াছিলেন। [তীর্থকর কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ভূক্ত 
হুইয়| ধর্ম প্রচার করেন না। পার্খনাথের সম্প্রদায় পরে মহাবীয়ের 
সন্গ্রদায়ে যোগদান করে ।--সম্পাদক ] উনি ৩২ বৎসর বয়সে অচেল ( উল 
শ্রথণ ও ৪৩ বৎসয় বয়সে কেবলী২ ও জিন হুইয়াছিলেন। শরণ ভগধান 
যহাবীর, ভগবান বুদ্ধের সফসাময়িক ছিলেন। বৈশালীয় লিচ্ছবিদিগের 
সেনাপতি সীহ নিগ্রঞ্থ* ( বন্ধনহীন ), জৈন সম্প্রদান্ের শিহ্ ছিলেন । যৌদ্ধ- 
শাস্ত্র মাবগগে দেখিতে পাই, ভগবান বুদ্ধ যে কালে বৈশালীর মহাবনে 


কার্তিক, ১৩৮২ ২২১ 


কৃষ্টাপাযপালায় গ্িয়। ববক্ছিডি করিতেছিলেন, নেকালে সেনাপত্তি সীহ, 
নিগঞ্টলাতপুততর (মহাবীরের .) নিকট বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিরার ইচ্ছা 
গ্রকাঁশ করিলে, তিনি তাহাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছিজেন। 

 ষহাবীর, কৌশান্বীর রাজ! শতানীক এবং লাজগৃছের রাজা প্রীণিককে 
(শ্রেণিক বিদ্বিলার ) জৈনমতাবলম্বী করিয়াছিলেন। গুজরাটের জৈনদেত 
মতে মহাবীর বিক্রম সম্বৎ আরন্তের ৪৭০ বৎসর পূর্বে (৫২৭ খষ্ট পূর্বানে ) 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার জীবনকাল ৭২ বৎসর। 


| | | | 
স্থপার্খ সিদ্ধার্থ-জ্িিশল। চেটক বা চেড়গ (জিতশক্র )- ভদ্র 


| | | 
নন্দিবর্ধন স্থার্শন। এ চেল্লনা ( মগধরাজ মতে পত্বী ) 


অনোক্জা ব | | 
প্রিয়দর্শনা-ন্বামী জমালি কুণিক ( অজাতশক্র ) যেহল্প 


শেষবতী বা! যশোবতী উদায়িন ঝ৷ উদায়িভদ্দ 
( পাটলিপুত্রের সংস্থাপয়িত্তা ) 


কাতিক মাসে শ্বাতি নক্ষত্রে অযাবস্যার রাত্রি শেষে* পাপ বা পাব।" 


নগরীতে যহাবীরের নির্বাণ হইয়াছিল। হরিবংশপুরাণে কথিত আছে, 
মহাবীয়ের নির্বাধের পর্ন পাপা নগন্নীতে দীপোত্সব হইয়াছিল 


প্জলৎ প্রদীপালিকয়া গ্রবৃদ্ধয়া স্থরাসথরৈদরগপিতয়। প্রদীপ্য়া। 

তা স্ম পাবানগরী সমংততঃ প্রদ্দীপিতাকাশতল৷ প্রকাশতে ॥৷ 

তখৈব চ শ্রেণিক পূর্বভূতৃজঃ গ্রকৃত্য কল্যাণমহং সহপ্রজাঃ। 

প্রজগা বিংস্রাশ্চ হুবৈর্ধধাযখং প্রযাচমানা জিনবোধিমধিনঃ | | 
ততস্ত লোক: প্রতিবর্ষমাদাৎ প্রসিদ্ধ দীপালিকধাত্র ভারতে । 
সমৃদ্ভতঃ পুক্ধয়িতৃং জিনেশ্বরং জিনেংব্রনির্বাণবিভূতিভিভাক্‌।। 


প্রবৃদ্ধ জলমান প্রদ্দীপত্রেণি যাহা! হুর ও অন্থরগণ দীপিত ও প্রদীগু 
করিয়াছিল, ভদ্ায়! সমগ্র পাব। নগন্ী ও তছুপরিস্থিত আকাশতল প্রদীপিত 


২২২ পন 


হইয়া প্রকাশ পাইডেছিল। আরও শ্রেণিক বিদ্বিসার় আনি রহম সহ 
ভূপতিগণ, কল্যাণ উৎসব করিয়া! এবং ইন্ত্রগণ দেবগণের সহিত্ত অধিক্ঞাবে 
মহাবীরের নিকট জ্ঞান যাক্রা! করিয়া শ্ব-শ্ব স্থানে গমন করিলেন । প্লেই হইতে 
জিনেন্দ্রের নির্বাণের এশ্বর্ষে ভক্তিযুক্ত ভারতের লোক, বৎসর বৎসর জাদর 
করিয়া গ্রসিদ্ধ দীপালি দ্বার! জিনেশ্বরকে পুজা করিতে সমুদ্ধত হইয়াছেন। 
বোম্বাই প্রেসিডেন্সীয় অন্তর্গত অনহিলবাড় পাটনে ১৩৩৬ সংবতে লিখিত 

আচার্য সর্বানন্দ শুরি বিরচিত 'দীপোত্সবকল্প নামক একখানি তালপত্রের 
পুথি আছে। এ পুথির শেষ গ্লোক দ্বারা জানা যায়, যহাবীরের নির্বাণ 
হইলে নন্দিবর্ধন নৃপ তৎ্গ্রতি গ্রেমবশত চিস্তান্িত হইলে তাহার ভগিনী 
তাহাকে বুঝাইয়া। আদর সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন, তদবধি জগতে 
ভ্রাতদ্বিতীয়! নামক পর্ব প্রবর্তিত হইয়াছে । সেই ক্লোক এই-- 

আনংদদ্রম কংদকংদলসমুভূতামবতে নিবৃ'তে 

বারে শ্রীমতি নংদিবর্ধননৃপস্তৎ প্রেম চিন্তান্বিতঃ। 

সংবোধ্যাদরস্থংদরেণ মনসা স্বঅ। স্বয়ং ভোজিতঃ 

ততপ্রাবর্তত পর্য সর্ব জগতি ভ্রাতৃদ্ধিতীয়াবিধম্‌ ।। 


১ জৈনদের ছুই প্রধান সম্প্রদায়-- শ্বেতা্থর ও দিগন্ঘর | নায়-কে শ্বেতাম্বরের আত ও 
দিগন্বরের জ্ঞাত বলেন 

২ কেবলী--:কেবলানি পরিপুর্ণানি গুদ্ধান্যনস্তানি বা! জ্ঞানাদীনি যন্ত সস্তি স কেবলী'। 

৩ জিন-__“রাগাদিজেতৃত্বাদিতি' | 

৪ পার্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুর! নির্রন্থ। সুত্রকৃতাঙ্গে পেচালপুত্র মেদার্য গোত্র উদক, 
পারের সম্প্রদায়ী নির্ন্থ উল্লিখিত হইয়াছেন । 


৫ হরিবংশপুরাণ অনুসারে জিতশক্র, নৃপেন্ত্র সিদ্ধার্থের অনুজার পতি ছিলেন। অতএব 
সুভদ্রাকে সিদ্ধার্থের ভগিনী বলিয়া জান! যাইতেছে । সিদ্ধার্থ ও চেটক পরস্পরের 
ভগিনীপতি ছিলেন । 


৬ “কাতিকে স্বাতিষু কুষ্তৃতনুপ্রভাত সন্ধ্য। সময়ে' ইতি হরিবংশপুরাণ ' 
৭ বর্তমান পক্সৌের বা পপৌর, ইহা 99৬21-এর প্রার ১৫* ক্রোশ পুর্বে সংস্থিত। পাবাবাসী 
মল্লগণ, বেসালির লিচ্ছবিদিগের সহায় ছিলেন । 


সহিত পরিষৎ পত্রিকা, বৈশীখ-আবাঁড় ১৩১৪ থেকে পুনঃমু'ত্রিত 


সমন্রাঙিত্য কথ৷ 
[ কথাসার় ] 
হরিভদ্র স্ুরী 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 


পিংহ্মহারাজ রণকৌশল জানেন না তা নয়। তবে যুদ্ধ করবার কোনে! 
বাসনাই তাতে আর নেই। রাজাসীমান! বাড়ানোর যেষন তার ইচ্ছ! নেই 
তেমনি নিজের শক্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠারও তার অভিলাষ নেই। 

তবু যুদ্ধক্ষেত্রে বাধা হয়েই তাকে আসতে হয়েছে । কারণ তার সৈমদের 
ছ্ছুধার পেছনে হটতে হয়েছে । সেই গ্লানিই তীর ক্ষত্রিপ্ন রক্তকে উত্তপ্ত করে 
দিয়েছে । সীমান্তের সামান্য মাগুলিক ঘি এত উদ্ধত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে 
তবে তার ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক! প্রজা-রক্ষকও কি তখন তাকে বলা বায়? তাই 
যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করতে তিনি ঠিক আসেন নি। 

কিন্তু এখানে আসবার পর যুছ্ছের প্রস্ততি খন সম্পূর্ণ তখন হুঠাৎ কেমন 
যেন তিনি উদাসীন হয়ে গেলেন । 

সেদিন সিংহ মহারাজ সৈম্তদের ছাউনি হতে নিজের শিবিরে ফিরে 
আসছিলেন। আপলবার সময় পথ হতে খানিক দূরে বনের ধারে হঠাৎ তার 
চোখ পড়ল এক সাপের ওপর যে ব্যাঙ্কে খাবার জন্য ফণ। তুলেছে । তখনই 
আবার তার চোখ পড়ল এক নেউলের ওপর যে সাপকে বিনষ্ট করবার জন্য 
তার দ্রিকে তাক করে রয়েছে। আর তার ঠিক অদূরে এক অজগর 
নেউলকে গিল্গবার ভন্ত মুখ ই! করে রয়েছে । সাপ ব্যাঙ্কে পরিত্যাগ করতে 
পারছেনা, না পারছে আবার নেউল হতে আত্মরক্ষা করতে । আর শেষ 
পর্যস্ত সবাইকেই যেতে হবে অজগরের পেটের মধ্যে । তাই দেখে তার 
অনুচরদের কে একজন বলে উঠল- ভগবানের কি আশ্চর্য লীল।! তার 
নিজেরে তখন যনে হয়েছে, জীব জীবকে আহার করে বেচে আছে। তিনি 
যদি এই যুদ্ধে কাউকে বাচাতে চান তবে ভাকি করে বাচাতে পারেন ! তাই 
তিনি নিরাশ হয়ে শিবিরে ফিরে এলেন। কিন্তু সেই দৃশ্ত তার মনে এক 
গভীয় রেখাপাত করে গিয়েছিল । 


[ ক্রমশঃ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


গ বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরভ। 


উ ঘে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্ত গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূলা ৫* পয়লা । বাধ্িক গ্রাহক 


চাদ ৫১৬৬ | 
গ শ্রমণ সংস্কাতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
উ যোগাযোগের ঠিকানা : 


জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার গ্রীট, কলিকাতা-৭ 
ফোন : ৩৩-২৬৫৫ 


অখবা 


জৈন হ্চন। কেন্দ্র 
৩৬ বত্রীদাস টেম্পল হ্ীট, কলিকাত। ৪ 


দৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার গ্ীট, 
কলিকাড।-৭ থেকে প্রকাণিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কজেজ দ্রীট, 
কলিফাতা-১২ থেকে মুক্রিত। 


5/1৩-120 | 
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পরলোকগত পৃরণচাদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন 
ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় 
সম্প্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গাল ভাষার মর্ধ্যাদণ বৃদ্ধি করিয়া 
গিয়াছিলেন। তাহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি 
তথ্যপূর্ণ হুলিখিত পুত্তক পাঠ কিয়া, জৈনধর্স সম্বন্ধে, 
কলেজে অধায়নকালে আমার যে ধারণা ছিল ভাহার 
পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা মতস্ব 
এবং এঁতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে 
জানিতে সমর্থ হই । ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সন্বন্ধে ীযুক্ত 
শ্টামনুখাজীর বইখানিও আজাকে মুগ্ধ করিয়াছিল । 

ভ; হুনীতিকু্ার চট্টোপাধ্যার 


এই তুই বহয়নেত্র- একত্রে সুন্দর ও 
শোভন সংস্কব্রণ 


ভগৰান মহাবীর ও জৈনধর্ম 


তগবান অহাবীরের নির্বাণের পঞ্চ শতাধিক দ্বিলহত্র 
, উহসব উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে 


মুল্য 25 ২.০ 


পরিবেশক £ 


জৈন, ভরন ॥ কজিন্ডাতা। 
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শরণ জংস্কাভি মুলক াজিক পাজ্রিকা 
তৃতীয় বর্ষ ॥ অগ্রহাষসণ ১৩৮২ ॥ অষ্টম সংখ্যা 
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গুনণচাদ নাহার 
সন্য £ ১৫০, ১৮৭৫ মৃত্যু ৬ জুলাই, ১৯৩৬ 


পুত্রণচাদ নাহার 


্বগণয় পৃরণটাদ নাহার মহাশয়ের জন্ম শতবাধিকী আজ আমর] পালন 
করছি। আজ হতে ১০০ বছর আগে (১৫ষে ১৮৭৫) আজিমগঞ্জের 
প্রখ্যাত নাহার পরিবারে তায় জন্ম হয়। তার পিত! রায় বাহাছুর 
সিতাবটাদ নাহার ছিলেন সেখানকার একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ জমিদার । শুধু 
তাই নয়, তিনি যেষন ধর্ম পরায়ণ ছিলেন, তেমনি বিছ্যোৎসাহী । বহু জৈন 
ভন্ধন সংগ্রহ করে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেছিলেন । ভার যধ্যে 
্বলিখিত হিন্দী ও বাঙলা ভজনও সংগৃহীত হয়েছিল। পিতার সেই 
কাব্য প্রতিভা ও ত্বধর্মাঙ্ছরাগ, প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্প প্রীতি পৃরণঠাদের 
মধ্যে আরে! বিকলিত হয়ে স্ন্দর রূপ গ্রহণ করেছিল। 

পৃরণঠাদ তান পিতা কতৃক তার পিতামহীর নামে প্রতিষিত প্রাণকুমারী 
জুবিলী হাইস্কুল হতে ১৮৯১ থৃষ্টাবে এন্ট'ন্স পরীক্ষা পাশ করেন ও ১৮৯৫ 
খৃষ্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেম্সী কলেজ হতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
বাঙল। দেশে আগত জৈন লমাজের তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট । তারপর তিনি 
আইন অধ্যয়ন করেন ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুর 
জেল। আদালতে যোগ দেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পালি ভাষায় কলকাত। বিশ্ব 
বিছ্ালয় হতে এষ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বছরই তিনি কলকাতায় 
পাকাপাকি ভাবে বাসের জন্ত উঠে আসেন ও ২৪ পরগণ! জেল আদালতে 
যোগ দান করেন। হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইড-এ সলিসিটর হবার জন্তু 
এই সময় তিনি কিছুদিন ললিসিটর তৃপেন্ত্রনাথ বন্ুর কাছে আর্টিকেল র্লার্ক 
রূপে কাজ করেছিলেন । পরিশেষে এপেলেট সাইড-এ যোগ দেবেন বলে 
চেম্বার পরীক্ষা পাশ করে ১৯১৪ খৃষ্টাব্ধে হাইকোর্টে ভকিল রূপে নিযুক্ত হন। 
কিন্ত আইন ব্যবসাম্ন তাকে বেশী দিন ধরে রাখতে পায়ে নি। সাহিত্য ও 
পুরাতত্বে তার আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুদিন পৰেই তিনি আইন 


২২৮ 'শ্রধণ 


ব্য ধস পরিত্যাগ করে সাহিত্য সাধনা ও পুরাতন্ছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্ম-নিয়োগ 
করেন। | 
সত্যি বলতে কি সাহিত্য সাধন! ও পুরাতত্বে তীর প্রবৃত্তি ছিল সহজাত । 
এই সহজাত প্রবৃত্তি বশেই তিনি তার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন 
পুর়্াত্তত্ব সংগ্রহে ও সাহিত্য হৃষ্টিতে। পুরাতত্ব সংগ্রহ ছিল তীর নেশার 
মতে।। যেখানে যেতেন সেখান হতে তিনি'কিছু না কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে 
আসতেন। এর ভন্য কত তীর্থ কত প্রত্বতাত্বিক স্থান তিনি পরিভ্রযণ 
করেছেন। কত লময় তাকে বিপদ আপদের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। 
কিন্ত তাতাকে দমিত করেনি। তারই পরিণাম স্বরূপ কুমার পিং হল স্থিত 
নাহার পরিবাবের গুলাবকুমারী পুস্তঝালয় ও সংগ্রহশাল। গড়ে উুঠে। এই 
গ্রেহশালায় কি নেই? যারাই এই সংগ্রহশাল! দেখেছেন তারাই বিস্ময়ে 
হতবাক হয়ে গেছেন। কারণ কোনো এক একক ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের 
একটি সংগ্রহশালা গড়ে ভোল! প্রান অসভ্ভব। এধরণের সংগ্রহ বড় বড় 
সরকারী সংগ্রহশালায়ও নেই। নেই তার কারণ এই সংগ্রহশালা! ছিল 
তার প্রাণের বস্ত। প্রাচীন মুদ্রা, চিত্র, ভাস্কর্য, মৃতি, গ্রন্থ কোন সংগ্রহশালায় 
না পাওয়। যায়? কিন্ত পাওয়া! যায় কি, বিভিন্ন উপলক্ষে পাওয়া আমন্ত্রণ 
পত্র, বিভিন্ন পরিবারের পারিবারিক শিল, বিয়ের চিঠি, পুরানে! পত্র-পত্রিক। 
হতে কাট। ছবি, যুরোপীয় ভারতীয়, ইত্যাদি শিরোনামায় সুন্দর করে 
সাজানো । কত সযয় তিনি দিতেন এ সবের পেছনে তা ভাবতেও আশ্চর্য 
লাগে। তার দেশলাই সংগ্রহে একটা গোট! যুগের ইতিহাস ধর! রয়েছে । 
করোনেশনের ছবি হতে বন্দে মাতরম্‌, গান্ধী যুগ । ঠাই পেয়েছে পৌরাণিক 
চিত্রের সঙ্গে যুরোপীয় চিত্র, রবি বর্জার ছবি। সেই দেশলাই এলবামের 
পাতা ওলটাতে ওলটাতে একট! গোট। যুগ জীবস্ত হয়ে ওঠে। এই সংগ্রহালয় 
সন্বন্ধে আমার অযিয় চক্রবর্তীর কথ! মনে পড়ে । «*..এমন বিচিত্র শিল্প 
এস্বর্ একত্র দেখতে পাওয়া! সৌভাগ্য । ভারতের মহিষ! নৃতন করে উপলবি 
করলাম ।” পুরণচাদ নাহার যদি আর কিছু না করতেন, যদি তিনিশুধু 
এই সংগ্রহালয় প্রতিষিত করে যেতেন তবে তার নাম চিনন্রয়ণীঘ হচ্ছে 
থাকত, এবং সংগ্রহে জিনিষগুলো চির বিস্ময়ের কারণ হয়ে থাকত। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ ২২৯ 


কিন্ত পুরণঠাদ নাহার ছিলেন তার হৃষ্টির চাইতে অনেক বড়। তিনি 
সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষ। প্রাপ্ত করেছিলেন এবং তাতে 
তায় জানও ছিল গভীর । হিন্দী, ইংরাজী ও বাওলায় তিনি সমান ভাবে 
লিখতে পারতেন। তার 'জৈন লেখ সংগ্রহ ভিন ভাগে প্রকাশিত হয়েছে 
যার মধো ভারতের প্রায় ৩৯০০ শিলালেখ 'সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত হয়েছে। 
এই তিন ভাগের সঙ্গে আর একটি ভাগ সংযোজিত হবার ছিল। কিন্ত 
রাজস্থান ও দক্ষিণ ভারত হতে-ঘুরে সার পর হঠাৎ তার মৃত্যু হয় ( ৩১মে, 
১৯৩৬)। তাই সে ভাগ আর সংযোজিত হতে পারেনি। সে ভাগই 
মথুরার জৈন শিলা! লেখ সম্পকিত। লেখগুলো সংগৃহীত হয়েছে অপূর্ণ 
ঘ! ছিল তাভূমিকা। সেই ভূমিকা লেখার কাজেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন 
যথন স্বৃত্যু এসে তাকে আমাদের কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই সংগ্রহ 
এখন প্রকাশ করবার কথ! চিন্তা কর! হচ্ছে। 
তাঁর 'এপিটোম অব জৈনিম্ম” আর একখানি বৃহৎ গ্রন্থ । প্রাচা ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের তুলনামূলক আলোচন! ছাড়াও জৈন ধর্ম-তত্ব, শিল্প ও সাহিত্য 
বিষয়ক এমন সুন্দর আর একখান! বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই 
বইটী জৈন ধর্মতত্দে প্রবেশেচ্ছ বর্ণিকুর পক্ষে অবশ্ত পাঠা । বইটা এখন 
পাওয়। বায় না। তাই এর পুনমু্রণ একান্ত গ্রয়োজন । 
গুর আর একখানি বই 'প্রারত সুক্তরত্বমালা”। বিভির বিষয়ে ইংরেজী 
অন্বাদ-সহ প্রাকৃত ভাষার সুক্তি সংগ্রহ। এই বইটার ভূমিকায় প্রাকৃত 
সম্পর্কে তিনি যে-্মভিমত প্রকাশ করেছেন, সে সম্বদ্ধে আমি সকলেয় দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের অনেকের ধারণ! সংস্কৃত হতে প্রাকৃত, 
প্রাকৃত হতে অপভ্রংশের যধো দিয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষার উত্তব হয়েছে। 
কিন্তু তিনি ডা বলেন না। তিনি বলেন গ্রা্কত হতেই সংস্কৃত উত্ভৃত হয়েছে, 
স্কৃত শবটির মধ্যেই তার সত্যত! নিবন্ধ। অবশ্ত আধুনিক ভারতীয় 
ভাষার জননী প্রাকৃতই। কারণ প্রাকৃতই ছিল ভারতীয় জন সাধারণের 
ভাষ।। তীর কথায়, “50718 28 ০01 0101101) 0180 7218101 15 & 
০0011101101) 47101 98115010 041 09 ৬91% 09116 40181011091 8110 
19811511081 80981 00111018199, 1601 08 /010 “29121013119 
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পাষাপুত্ীক! প্রাচীন ইডিছাস' হিন্দী ভাষায় লিখিত একটি ছোট্ট পুস্তিকা। 
মহাবীরের নির্বাণস্থলী পাবাপুরীয় প্রাচীন ইতিহাস সেখানে বিবৃত হয়েছে। 
জৈন পুজা ও ভজন সংগৃহীত হয়েছে তার 'সাঝি সংগ্রহে” | '্রথমাধলী” 
সচিত্র হিন্দী প্রথম পাঠ্যপুস্তকের মতো! ৷ এছাড়। তার বিভিন্ন সময়ের হিন্দী 
লেখা কিছু সংগৃহীত হয়েছে 'প্রবন্ধাবলী'তে। 'প্রবন্ধাবলী" তার মৃত্যুর 
পর ্রীবিজয় সিং নাহার প্রকাশিত করেন। কিন্তু প্রবন্ধাবলী'তে প্রকাশিত 
প্রবন্ধের অতিরিক্ত হিন্দী, গুজরাতী, বাঙল! ও ইংরাজীতে বহু প্রবন্ধ রয়েছে 
য] কোথাও পঠিত হয়েছে বা প্রকাশিত একিস্ত গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হ্য়নি। 
সেগুলি একত্রিত করে পুরণটাদ গ্রন্থাবলী রূপে প্রকাশ কর! যায় কিনা সেকথ। 
ভাববার । আমার একথ। বলবার কারণ এই যে তার লিখিত অজশ্র চিঠিপত্র 
ছাড়াও শ্বেতান্বর দিগম্বর সম্পকিত রাজগীর মোকদ্দমায় কমিশনের সামনে 
ভিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, ব1 ক্রশ এগজামিনের সময় প্রত্যুত্তর তার 
পাওুলিপি নাহার .লাইব্রেরীতে আমি দেখেছি। বিবৃতির কথাইন্বলি। এই 
বিবৃতি ও প্রত্যুত্তরে জৈন ধর্ম সম্বন্ধে তার যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় 
পাওয়া বায় ত! যদি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ না কর] হয় তবে অচিরেই তা বিন 
হয়ে যাধার় সম্ভাবনা । সে ক্ষতি জৈন সমাজেরই অপুরণীয় ক্ষতি । এই 
বিবৃতি পহ্দ্ধে স্বর্গায় অজিতপ্রসাদের উক্তি আমি এখানে উদ্বাত করতে চাই। 
কারণ অজিত গ্রসাদ দিগন্ধয় সফাজেয় একজন দিকপাল পণ্ডিতই ছিলেন না, 
সেই কমিশনের সামনে তিনিই আবার পুরণটাদ নাহারকে ক্রুশ এগজামিন 
করেন। তাই তার উক্তিয় বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তায় ভাষায়, 41115 
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সাহিত্য ও সংগ্রহ কাজে নিযুক্ত থাক! সন্থেও পুর্রণচাদ নাহার সার্বজনিক 
কাজেও প্রমুখ অংশ গ্রহণ করতেন। কাশী বিশ্ববিষ্ভালয়ের কোর্টে তিনি 
অনেকদিন যাবৎ শ্বেভা্ঘর জৈন পক্ষীয় প্রতিনিধি ছিলেন। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে ম্যাট্রিক, ইন্টার মিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষার পেপার সেটায় 
ও পরীক্ষকও ছিলেন তিনি অনেককাল। এতদরিক্ত পি. আর. এস. এর 
বোর্ডেও ভিনি পরীক্ষকের কাজ করেছেন। ইংলগ্ডের রয়াল এসিয়াটিক 
সোসাইটা, বেল এসিয়াটিক সোসাইটা, বিহার উড়িঘ্যা রিসার্চ সোসাইটা, বশীয় 
সাহিত্য পরিষদ, ভাগারকার ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটুট, নাগরী প্রচারণী সভা 
আদির় মতো! বছ সভা ও সমিতির তিনি বরেণ্য সাস্য ছিলেন। অনেকদিন 
পর্যন্ত যুশিদাবাদ ও লালবাগের অনেরারি ম্যাজিষ্রেট, আজিমগঞ্জ মিউনিসি- 
প্যালিটির কমিশনার, মুশিনাবাদ ডিই্রিষ্টবোর্ডের সস্ত ও এডওয়াড”করোনেশন 
স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। আফিওলজিকাল ডিপাটমেণ্টের ছিলেন তিনি 
মাননীয় করসপণ্ডে্ট ও ভাগ্ারকার ইন্সটিটুট পুনা, জৈন শ্বেতান্বর এডুকেশন 
বোর্ড বন্ধে, রামষোহন লাইব্রেন্ী কলকাতা ও জৈন লাহিত্য সংশোধক সভা 
পুনার আজীবন সদস্য । 

পুর্রণটাদ্ নাহারের় তীর্থ সেবাও ছিল অভভূত। বস্ততঃ তার এই সেবার 
গর্ব ছিল জৈন শ্বেতান্বর*সমাজের। পাবাপুত্রী ও রাজগৃহ তীর্থের জন্ত তিনি 
সময়, শক্তি ও অর্থ দিয়ে অমূল্য সেব! দিয়েছেন । বর্তমান পাবাপুরী মন্দিরে 
সাজাহানকালীন যে গ্রশত্তি পাওয়! গেছে তা! তারই প্রচেষ্টায় । তিনি বু 
অন্থসন্ধান করে সেটি মূল বেদীর তল!'হতে বার করেন। ওমনি আর একটি 
প্রশস্তি খুঁজে বার করেন'রাজগৃহের বিপুলাচল পর্বতো স্থিত পার্শ্বনাথ মন্দিয়ের | 
পাটনান্থিত বকৈন মন্দিরের একটি চরণ-এর ওপর ছত্রী নির্মাণেও তাঁর অঙ্গদান 
স্ময়ণীয়। 

তীর্থ সেবার সঙ্গে সঙ্গে লমাজসেবাও করেছেন পু্ণঠাদ। ভিনি ছিলেন 
প্রগভিযার্দী সযাজ সংস্কারক যার ফলে কিছু লোক তীরঞবিরোধীও হয়ে পড়ে, 


২৩২ | _ স্প্রথণ 
কিন্ত ভিনি ভার জক্ষেপ করেন নি। কলকাতার জৈন সমাজে দেশী-বিলায়েঘীর 
যুদ্ধ ছিল, সে সময়ের এক প্রমুখ ঘটনা, সংরক্ষণবাদী ও ধারা বিলে গেছেন 
তান্দের ছন্ব। এব্যাপার়েও ভিনি হস্তক্ষেপ করেন ও দৃরঙগর্পিভার সঙ্গে তার 
সমাধান কয়েন। বিবাহ ব্যাপারেও তিনি সংস্কার করেছিলেন। অখিল 
ভারতবধাঁয় ওসওয়াল মহালম্মেলনের প্রথম অধিধেশন হয় আজমীড়ে। এই 
অধিবেশনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪ ডিগ্রী জর নিয়ে মেই 
সভায় সভাপতিত্ব করতে ধান পুরণটাদ । এ তার অটুট যনোবলের পরিচয়ই 
দেয় না, দেয় তার কর্তবানিষ্ঠ। ও সমাজেন্ন গ্রতি গভীয় দরদের | 
বলাবাহুল্য জৈন ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্বই ছিল তার প্রধান 
বিষয় । একথা ঠিক যে প্রাচীন ইতিহাসের জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে তবে 
প্রাচীন এতিহের জ্ঞান আমাদের হয় না। এবং সে বিষয় এত গভীর যে 
তাতে একবার প্রবেশ করলে আর কিছুর আবঙ্ককতাও থাকে না। তিনি 
তার অনেক প্রবন্ধেই সেকথা বলেছেন । তবে ভাই বলে একথ! বলাযায় ন! 
যে সমকালীন সাহিত্যিক বা সামাজিক বিষয়ে তাঁর কোনে আগ্রহ ছিল না। 
তিনি সমসাময়িকতার বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং বোধহয় জৈনরা 
সমসাময়িকতা বিষয়ে যত সতর্ক তেমন আর কেউই নয়। পুরণারদ্দের কথাই 
উদ্ধত করি। “ভিনি ভীর্থংকরই হোন বা চক্রবর্তা সময়ের গতি রোধ করবার 
শক্তি তাদেরো নেই । জৈন সাহিত্যে এজন্যই 'তেনং কালেণং তেনং সময়েণং 
সেই কালে সেই সময়ে কথার ব্যবহার'হয়।” সেই সষলাময্িকভার কথা 
যনে রেখেই তিনি পর্দা প্রথা, স্ত্ীশিক্ষা, সাহিত্য আদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। 
ওসওয়াল জাতি সম্পর্কে বহু পত্র ও নিবদ্ধাদি প্রকাশিত করেছেন। শ্্রীশিক্ষা 
সম্বন্ধে তার মতামত প্রণিধানযোগ্য £ “কোনে জাতির সত্যিকার উন্নতি 
তখনই হতে পায়ে যখন সেই জাতির মহিলার! সুশিক্ষিত! হন ও তাদের 
বিচার উ'চু হয়। ঘতক্ষণ তা না হবে ততক্ষণ সভা ও স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়।” 
সাহিত্যের বিষয়ে তিনি লিখছেন ; “সমাজ বৃক্ষের সাহিত্য ফল ও 
সাহিত্যরূপ ফলেই সমাজ বৃক্ষকে সবুজ পাখার শক্তি বিদ্মান।” যোধহয় এই 
জন্তই জৈন সাহিত্য সুপম্পা্দিত হয়ে প্রকা।(শত হোক এই ছিল তার প্রাণের 
আকাম্মী। যখন বৌদ্ধপাহিতা ভারতীয় ও বৈদেশিক বিভিন্ন ভাষায় 
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সমমপাধধিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তখন জৈন সাহিতাই কেন প্রকাশিত হবে 
না। বিশেষ জৈন সাহিত্য বখন বিস্তার ও গভীরতভায় যে কোন প্রগতিশীল 
সাহিত্যের সমকক্ষ । এদিকে জৈন সযাজের দি আজে৷ আকৃষ্ট হয়নি। 

প্রাচীনের যধ্যে যা! কিছু ভালে! তার প্রতি যেমন তার আগ্রহ ছিল তেষনি 
ভার মধো ঘা দোষের সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতেও তিনি আবার পেছপা হন 
নি। জৈন লমাজ এষনিতে নিতান্ত ছোট এবং এই ছোট সষাজ শ্বেতান্বর 
দিগম্বর ছাড়াও বহুবিধ গচ্ছ উপগচ্ছে বিভক্ত । এর কায়ণ রূপে তিনি যা 
নিদ্বেশ করেছেন সেকথা বলবার সাহস বিংশ শতাবীতে দাড়িয়ে আযাদেরো 
আছে কিনা সন্দেহে। কারণ জৈন সমাজ সেই নির্ভরতা আজো কাটিয়ে 
উঠতে পারেনি । তীয় ভাষায়; “বদি জৈন ধর্ম কেবল আচার্যদের ওপর 
নির্ভরশীল না হত তবে এত ভাগ.বিভাগ হত না। যদি ভগবান মহাযীয়ের 
বাণী শুনযার জন্ত তাদের মুখাপেক্ষী না হতে হত তবে ভাগ বিভাগের জন্ 
আজ যে পরিস্থিতির উত্তব হয়েছে ভার কখনো কারণ দেখা দিত না।” এই 
উক্তি্ন পেছনে রয়েছে বৈপ্রবিক চিস্তাধারা ও গজন্বিত৷ যার অভাবে আজে! 
আমর! এক্যবদ্ধনের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ অনৈক্যের কারণ এত 
হাস্যকর যে সেকথা বললে কেউই বিশ্বাস করবেন না। তাই তার সম্পর্কে 
কিছু বললে বলতে হয় তিনি ছিলেন লম্পূর্ণ অনন্য ও অন্থ ধরণের পরিপূর্ণ 
মাজ্য। তার জন্ম শতবাধিকীতে তার পায়ে মাথা নত করে তাই আময়া 
আমাদের শ্রন্ধা নিবেদন করছি। 


পুরণটাদ নাহার লিখিত বাঙলা প্রবন্ধের তালিকা : 


১। জৈন মতে জীব ভেদ [ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 7 শ্রমণ, কাত্তিক 
১৩৮১ ] | 

২। মুণিদাবাদের কয়েবখানি লিপি [ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বর্ধ ২৪ 
সংখা ৩, ১৩২৪ ] 

৩। আসামের কতিপয় হিন্দু নরপতি, চতুর্দশ বজীয় সাহিতা সশ্মিলন-_ 
ইচ্ডিহাস শাখা, ১৩৩*। 


৯০৮. 


৪ । 


ণ| 


৮ | 


৯। 
১০। 
১১। 
১২। 


জৈন দর্শনে ধ্যান, চতুদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সন্গিলন-_নর্শন খাখা, 
১৩৩০ [ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩০; শ্রষণ, জো ১৩৮২ ] 

মুশিধাবাদের একটি প্রাচীন জিপি, বঙ্গীয় লাহিত্য পরিষদের ১৩৩৪- 
এয নবম অধিবেশনে পঠিত [ পাহিত্য পরিষ্ পজজিকা, ১৩৩১, 
১ম সংখ্যা ] র 

জৈন মৃতি তত্বের সংক্ষিতত বিবরণ, পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিতা সম্মিলন-_ 
ইতিহাস শাখা, ১৩৩১ [সাহিত্য পরিষা প্জিকা, ১৩৩৫ . শরণ, 
পৌষ ও মাঘ ১৩৮১] 

শ্বেতাঙ্বর দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা, উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মিলন, ১৩৩৬ [ শ্রযণ , ফাস্তুন ১৩৮০ ] 

জৈন ভাক্ষের নমূন [ বঙগলম্ী, বৈশাখ ১৩৪০) শ্রষণ, অগ্রনথায়ণ 
১৩৮২] 

ব্রভাবিক শিলালিপি [ উদয়ন, জ্োষ্ঠ ১৩৪১ ] 

হস্ত লিখিত গ্রন্থে চিত্রশিল্প [ শ্রঘণ, আবাঢ় ১৩৮০ - 

প্রজাবৃন্দের প্রতি দুটী কথ!, ১৯২২। 

ভগবান পার্খনাথ, করপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমাল।, [ শ্রষণ, 
কাতিক ১৩৮২] 


ও ভাত কপিল ত224215  উিি পি পল 
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পানাথ; 
শাখ;মন্দিরের সম্ুখভাগ, অমর সাগর, উজৈসল্মীর 


জৈন ভাগ্র্ষেত্র অমূন। 
পুরণচাদ নাহার 


এই জাগৃতির যুগে প্রত্যেক দেশে 
প্রত্যেক জাতিতে লর্বদাই নিজ নিজ প্রাচীন 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস প্রকাশ 
করিবার প্রবল আকাজ্ষা দেখ! যাইতেছে। 
যে সমস্ত ভাক্ষর্য ও চারুকলা এ যাবৎ 
অন্ধকারাচ্ছাদিত ছিল তাহা প্রকাশে 
আনিয়। পুর্বপুকষগণের লুপ্তপ্রায় কীন্তিকলাপ 
জনসাধারণে প্রচার করা হইতেছে । অজস্তা, 
ইলোর! প্রভৃতির হিন্দু ও বৌদ্ধ কীতিগুলি 
ছাড়! ভূগর্ভ হইতে নালন্দা, মছেঞোদারো, 
পাহাড়পুর আদিতে যে সমস্ত পুরাকালের 
ংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে তাহ! 
কিছুকাল পুর্বে স্বপ্লেরও অগোচর ছিল। 
অবু্দগিরির প্রলিদ্ধ দিলওয়ারা জৈন যন্দির়ের 
বিষয় কর্ণেল উভসাহ্ে প্রকাশ করিবার 
পর ভারতের স্থানে স্থানে আরও জৈন মন্দির 
মুর্তি, বাহা এ বাবৎ অজ্ঞাত ছিল ভাহা ক্রমশঃ উদ্ধার হইতেছে। 
রাজপুতানার বিধ্যাত মরুভূণ্মর মধ্যস্থিত অতি ছূর্গম স্থানে জৈসল্পীর রাজা 
অবস্থিত, তথায় জৈনদিগের প্রাচীন ভাড়পত্রের পুথিগুলি ও অন্ঠান্ প্রাচীন 
গ্রন্থ বাতীত টন মৃতিগুলিও মুসলমান অত্যাচারের প্রায় হইতে অধিক 
সংখ্যায় সুরক্ষিত আছে। আমি এই মূতিগুলির শিলালিপি সংগ্রহের জন্ 
জৈসল্ীয় যাত্রা করি। এ ছূর্গষ স্থানের জৈন যন্দিয়গুনির ভাক্ষর্য দেখিয়া 
শুভিত হইতে হয়। খৃীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাবী পর্যন্ত 





অগ্রহ্থাযণ, ১৩৮২ . ৩৭ 


অর্থাৎ প্রায় ছয় সাত শত বৎসর এ স্থদূর হুর প্রদ্দেশে যে সমস্ত শিল্পকলার 
অতুলনীয় নিদর্শন প্রতাক্ষ করিলাম তাহারই ছুই একটি দৃষ্াস্ত অন্য পাঠক 
পাঠিকাগণের সম্মূথে উপস্থিত করিলাম। 

চিত্রে যে ছু'টি নর্তকীর মৃতি দেখিতেছেন 
তাহা পাষাণ নিমিত; উহ! জৈসলগীর 
দুর্গস্থিত জৈন মন্দিরে রহ্য়াছে। এগুলি 
সম্ভবতঃ চতুর্দশ পঞ্চদশ-শতাবীর ভাব্বর্য। 
ইহাতে সৌন্দর্য ও গাভীর্য উদ্তয়েরই সমাবেশ 
আছে। সে সময়ে শিল্পকঙ্গা ঘে উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছিল যৃতিগুলি তাহার বোধহয় 
উত্রুষ্ট উদ্দাহরণ। মৃতিগুলি সর্বাঙ্গ পূর্ণ 
অবস্থায় আছে। ইহাদের নির্মাণ কৌশল 
দুষ্ট মাত্রই প্রতীয়মান হয়। অজের সুন্দর 
সঞ্চালন, ভাবপুর্ণ অজভজী, চাতুধপুর্ণ দু 
রেখা প্রভৃতি ভান্কর্ধ কলার যতগ্রকার 
বিশেষত্ব আছে সমস্ত মৃতিগুলিতে দেখ! 
যায়| 

এই সংখ্যার ২৩৫ পৃষ্ঠার চিত্রটি জৈসল্মীর ০০ 
হইতে দশ মাইল বাবধানে অমগ্র সাগর নামক স্থানের পার্শবনাথ মন্দিরের সম্মুখ 
ভাগেয় দৃষ্ত। ইহাতে বর্তমান যুগের রাজপুত শিল্পের উৎকৃষ্ট কানীগরী 
দেখান হইয়াছে। 

বারাস্তরে পাঠকগণের নিকট তথাকথিত ভাস্কর্য নম্বত্ধে আরও কিছু 
বলিবার ইচ্ছ1 রহিল। 





বঙ্গলন্্ী, বৈশাখ, ১৩৪৬ 


অন্যান অব্লোদ্ছিন্োোন 
[ পুর্বাক্ছব্বত্ি ] 


উদ্ভাম বব্ন্বীষ্ম 


স্থাবর ও অস্থাবন্ বিবদে, 

স্ত1 বভই সাষান্ড কোক না কেন, 
ষভ্তদ্িনল তোমা আসক্কি থাকবে, 

বা তুমি আসক্তির অন্যচমোদন কল্সবে, 
ততদিন তুমি ছঃখ হতে মুক্ত কবে না। 


মিথ্েকথা বলা, 
কব ব্রন্মচর্খ, পন্ল্িগ্রহ 
ও আঅদতভ দান গ্রহণ 
সার বকছে কারণ, 
ভাই এদের হতে বিশ্ব হও ॥ 


যার আতেতন্স অহক্ষান্স নেই, 

কূপের আঅহুক্ষান্স নেই, 

লাত্ডন্স আঅহ্ক্কান্স নেই, 

শ্রুতজ্ঞানেক্স অক্ক্কান্স নেই, 

খর যে পষত্ঠ কম মস পন্িকানর করে 
খন ও ধ্যান পরাণ হক 

েই বখার্থ ভিক্ষু | 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩৮২ 


৪৯ 


ঘে দেহ লঙ্বদ্ধে উদাসীন, 
গালাগাল দিলে, 

মারলে, এমন কি তীক্ষ অস্ত দিয়ে 
বিদ্ধ করলেও, 

পৃথিবীয যতে। নিবিকায 

ও ঘা বাসন! ও কৌতূহল দে, 
লেই বথার্থ ভিক্ষ। 


সমাক দর্শন ল।ত করে 
সমাক জ্ঞান, তপ ও 
সংযমের জঙন্া যে প্রযতুশীল, 
পুর্ববন্ধ কর্মকে 

তপস্যার দ্বার! ক্ষয় করে 
কায়ষনবাকো 

যে সর্ব! জাগরূক, 

সেষ্ট যথার্থ ভিক্ষ ৷ 


ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ ব্ূপ 
কষায় যে পরিহার করেছে, 

যে কেবলী প্ররপিত বাকো দত্ব-চিত্ব, 
যার সোণানপে! আদি বিষয় নেই 
এযং যে বিষয়ীরও সংসর্গ করে না, 


সেই বার্থ ভিক্ষ। 


সংসারের অধিকাংশ মানুষই 
গ্রলোভনষয় এহিক বিষয়েই আরুষ্ট। 
ধর্থিক বিষের চিস্তা করোনা, 


ই৪৬. 


ক্রোধ পরিহায় কয়ে, 
মান, মায়া ও লোভ পরিত্যাগ কয়ে! । 


ভব-তৃষণাই সেই লতা 

যা! ভয়ঙ্কর, 

বিষষন়্ যায় ফল, 

যথান্তায় তাকে উৎপাটিত করে 
আমি স্থখে বিচয়ণ করি। 


যে সুখর্ডোগ তোমার করায়ত 

সে হুখভোগ সেষন কয়োনা, 

এ ভাবেই তূমি বিষেক লাভ করযে। 
যায়৷ সম্যক সংবৃদ্ধ 

তাদের অস্ভেবাসী হয়ে 

সম্যকচারিত্র লাভ কয়। 


তার পরিত্যাগই বথার্থ পরিত্যাগ 
যে কাম্য সখভোগ লাভ করেও 
স্ষেচ্ছায় তা পরিহার করে। 

তার পরিত্যাগ পরিত্যাগ নয় 

বে বিবশত! বশত: 

বন্ত, গন্ধ, অলঙ্কার, স্বী ও শয্যা 
ভোগ.করতে সমর্থ হয় না। 


দুর্জন পংসর্গ পরিত্যাগ কর 
এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক, 
ুর্জন সংসর্গ আপাত যধুয়। 


অগ্রহায়ণ, ১৯৮২ 


'আহত হয়েও ক্রোধ কোয়ো না, 
ছুর্বাক্য শুনেও জলে ওঠে! ন!, 
প্রশান্ত মনে সমন্ত কিছু সহ কোরো, 
প্রতিবাদ করো না। 


ব। অনুকুল তা পরিহার করে, 
সদ! জাগরূক থাক 

ও একস্থানে অবস্থান কোর়োন|। 
চারিত্রে শিথিলতা আসতে দিও ন| 
ও সষস্তরকম উপসর্গ সহা কোরে! । 


শীত-গ্রীষ্ম, মশা-মাছি, 
প্রিষ্-প্রিম,। আধি-ব্যাধি 
এই শরীরকে পীড়িত করযে, 
সমস্ভাবে তাদের সহ কর 

ও পুর্বাজিত কর্মরজঃ 

বিনষ্ট কর। 

গীতমাজই বিলাপ, 

নৃত্য বিড়ম্বনা, 

অলঙ্কার ভায়রূপ, 

স্থথও ছুঃখময়। 


এ্বর্য বা পরিজন 
রক্ষা করতে সমর্থ হয় না 
একথা জান। 


জীবন পরিজ্ঞাত হয়ে 
কর্ম হতে মুক্ত হও। 


াষগ 


যে সরল সে শুদ্ধ, 

যে স্তুদ্ধধর্ম তাকে আশায় কবে, 
খত লিঞিত পাকের যতো 
সে নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়। 


ধর্ম উত্কষ্ট মঙ্গল, 

অহিংলা, সংবম ও তপ লে ধর্ম | 
ধে ধর্মে অবস্থিত 

দেবতারাও তাঁকে নমস্কার কয়েন। 


প্রাণী হত্যা কোরোনা, 

প্রদত্ত ন৷ হলে কোনো ভ্রবা গ্রহণ করোনা, 

মিথা। ও সংশয়পৃণ বাক্য বোলো না, 
ধযষীদেয় ধর্ম এইরূপ ৷ 


নিজের স্থখের জন্য 

স্থাবর বাভ্তরস জীবের যে হতা। করে, 
বা তাদের কই দেয়, | 
এবং ঘ। প্রদত্ত হয়নি তা! গ্রহণ .করে, 
যা আচরপীয় শিক্ষা লাভ করে না, 
সে কষ্ট পায়। 


তাই যে বিচক্ষণ 

সে লংসার বন্ধনের 

কারণ অবগত হয়ে 

সত্যের অঙ্ক্সঙ্জান করবে 

ও সমস্ত জীবে মৈত্রীভাব বজায় রাখবে । 


অগ্রন্থায়ণ, ১৬৮২ 


২৪৩ 


জীব হতা! না কর সমগ্ড জানের সায়, 
কারণ সমঘ্ত জীবকে নিছের মতো দেখাই 
অহিংসা এবং এইটুকুই জানবার । 


মর্তয, উর্ধ ও অধঃ লোকের 

কোনো গ্রাণীকেই পীড়িত করষে না, 
হাত প। সংযত 

ও অদত্'দান গ্রহণ না করে 

বিচরণ করবে । 


যারা সংযত 

তার। কি ত্রস কি স্থাবর, 

কি ছোট কি বড়, 

এষন কি দাত থোবার কাঠি পর্যস্ত 
নিজে'হতে নেয় না, 

অন্কে নিতে বলে না, 

নিলে অন্ছমোদন করে ন1। 


যেষায়ামুক, 
সরল ও তপ:নিরত:, 
সেখআত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, 
পূর্ববন্ কর্মের ক্ষয় করে, 
নৃতন কর্মের বন্ধন করে না। 
[ ক্রমশঃ 


বর্ধমান-মঙ্থাবীলর 
[ জীবন-চরিত ] 
[ পূর্বানুবুজি ] 


বর্ষা খতু শেষ হলে নান! স্থানে প্রত্রজন করতে করতে বর্ধমান নালন্দা 
হতে বাণিজ্যগ্রামে এলেন। লেবানে দুতিপলাল চৈত্যে অবস্থান করলেন । 

একদিন তিক্ষাচর্ধ|! হতে ফিরে আপবার পথে কোল্পলাগ সভ্ভিবেশের নিকট 
ইন্দ্রভূতি গৌতম শুনতে পেলেন যে বর্ধমানের গৃহস্থ শিশ্ শ্রমণোপাসক আনম, 
আমরণ অনশন নিয়ে দর্ভ শয্যায় শুয়ে রয়েছেন । তখন তিনি ভাবলেন যে 
আনন্দ হয় ত আর বেশী দিন বাচবে না তাই তার সঙ্গে দেখা করেযাই। 
গৌতম তখন কোল্লাগে তার পৌধধশালায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। 

গৌতমকে দেখেই আনন্দ তাঁকে নমস্কার করে বললেন, ভগবন্‌, আমি 
অনশনে থাকায় অত্যন্ত ছুর্বল হয়ে পড়েছি। আপনি নিকটে এলে 
আপনাকে নত মন্তক হয়ে বন্দন! করি । 

গৌতম তার নিকটে গেলে তিনি গৌতমের বন্দনা করলেন। তারপর 
তাদের মধ্য নানা কথা হল। এক সময় আনন্দ প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌, ঘরে 
থেকে গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে করতে কি গৃহস্থ শ্রাবকের অবধি জ্ঞান হতে 
পারে? 

গৌতম বললেন, হা, আনন্দ, গৃহী শ্রথণোপাসকের অবধিজ্ঞান হতে পারে। 

আনন্দ বললেন, ভগবন্‌, গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে করতে আমারো অবধি 
জান হয়েছে যাতে পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিয্ লবগ সমূলে পাচশ' যোজন, উত্তয়ে কুত্র- 
হিমবৎ, বর্ধধয়, উর্ধে সৌধর্ম কল্প ও অধোভাগে লোলচ্চ,অ নরকাবাস পর্যন্ত 
সমস্ত রূপী পদার্থ জানছি ও দেখছি। 

গৌতম বললেন, আনন্দ, শ্রষণোপালকের অবধি জান হয় কিন্ত এত 
দুরগ্রাহী হয় না, বতট! তুমি বলছ। এই ভ্রান্ত কখনের জন্ত তোমার 
আলোচনা করে প্রায়শ্চিতত করা উচিভ । 


' অগ্রন্থাযদ, ১৩৮২ | ২৪৫. 


আনন্দ বললেন, ভগবন্‌, জৈন প্রবচনে কি সত্য প্ররূপণেয় জন্ত প্রায় শ্চিতেন 
বিধান আছে? 

না, আনন্দ) এমন নয়। 

তবে ত ভগবন্‌, আপনিই প্রায়শ্চিত্ত করুন, কারণ মামার কথার গ্রতিবাদ 
করে আপনি অলত্য প্রক্বপনা করেছেন। 

আনন্দের এই উক্তিতে গৌতমের মনে শঙ্কার উত্তব হল। তিনি দুতি- 
পলান চৈতো ফিরে এসেই ভিক্ষা চর্ধার আলোচনা করে বর্ধমানকে আননের 
বিষয়ে জিজ্েস করলেন । বললেন, ভগবন্, এ ব্যাপারে আলোচনা প্রায়শ্চিত্ত 
আনন্দের কর! উচিত না আমার । 

বর্ধমান বললেন, গৌতয, এই বিষয়ে তোমারই আলোচন! প্রায়শ্চিত্ত করা 
উচিত এবং আনন্দের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা । 

গৌতম ডখনি আনন্দের কাছে ফিরে গেলেন ও আলোচনা গ্রায়শ্চিত 
করে আনন্দের কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করলেন। 

সে বছরের চাতুর্মাস্য বর্ধমান বৈশালীতে ব্যতীত করলেন। 

চাতুর্মান্ত শেষ হলে তিনি কোশল ভূমির দিকে প্রস্থান করলেন ও নানা 
নগর ও গ্রাম অতিক্রম করে সাকেতে এসে উপস্থিত হলেন। 

সাকেতের এক বণিক জিনদেব সেই সময় কোটিবর্ষে বাণিজা করতে 
গিয়েছিলেন । কোটিবধ দিনাজপুরের নিকটস্থ বাণগড়। সেকালে কোটি- 
বর্ষ অনর্ধে দেশ বলে পরিগণিত হত। সেখানে কিরাতরাজ রাজত্ব 
করতেন। 

জিনদেব কিয়াতরাজকে বাণিজ্যা্থ বস্ত্র, মণি, রত্বাদি উপহার দিলেন যে 
ধরণের রত্বাদি তার কোষে ছিল না। 

কিরাতয়াজ সেই রত্বাদি পেয়ে আনন্দিত হলেন ও বললেন, কি হুন্দর 
এই রত্ব! এ রত্ব কোথায় উৎপন্ন হয়? 

জিনদেব বললেন, এয চাইতেও ভালে! ও মহার্ঘ রত্ব আমাদের দেশে 
উৎপন্ন হুয়। 

কিরাতর়াজ বললেন, ইচ্ছে ত করে তোমার দেশে যাই কিন্তু সাকেত- 
জের কি অনুমতি পাওয়া বাবে? 


২৪৬ . .. | .. 01 অ্রষণ:। 

কেন নম? আমি সেই অফুষতিপত্র আনিয়ে নেব । 

জিনদেষ লাকেত-পরাজকে পত্র দিয়ে কিরাতয়াজেযর লাকেতে যাবার 
অনুমতি পত্র খানিরে নিলেন। তারপর গাকে সঙ্গে নিয়ে লাকেতে এসে 
- উপস্থিত হলেন। 

বর্ধমান তখন সাকেতে অবস্থান কয়ছিলেন। দলে দলে সাকেতের 
অধিবাসীর! বর্ধমানের ধর্মসভায় যায়। ভাই দেখে একদিন কির়াতয়াজ 
জিনদেষকে জিজেস করলেন, ভর, এব সব কোথায় চলেছে? 

জিনদেব তার প্রত্যুত্তর দিলেন, রাজন, এখানে আজ এক রত্ব ব্যবসায়ী 
এসেছেন ধিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্বের অধিকারী । 

কিরাতরাজ সেকথা শুনে বললেন, হ্িত্র, তা হলেত খুব ভালোই হুল! 
চল আমর গিয়ে সেই শ্রেষ্ঠ রত্ব দেখে আনি। 

কিরাতরাজ জিনদেবের সঙ্গে বর্ধমানের ধর্মনগভায় এলেন। 

বর্ধমান লেদিন রত্ব সন্বন্ধেই প্রবচন দিচ্ছিলেন। বলছিলেন সংলারে রত্ব 
দুই রকষের এক ভ্রবার়ত্ব, অন্ত ভাবরত্ব । হীরে, মণি, মাণিকা বাদে বলি 
তার! ভ্রবরত্ব । ভাব রত্ব তিনটি, সম্যক দর্শন, জান ও চাবিজ্র। তত শ্রদ্ধা, 
তত্বের জান ও তদস্যায়ী জীবন যাপন। ভ্রবা রতু ধতই মছার্থ হোক নাকেন 
তার প্রভাব সীমিত। পরলোকে যাহয ত। সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারে 
না। কিন্তু ভাবরত্বের প্রভাব অসীম, শুধু ইহ জীবনেই নয়। পন্বজন্মেও তা 
ফলদায়ী হয়। 

ভাব রত্বের কথ! কিরাতরাজের যনে ধরল | তিনি বর্ধমানের লাষনে 
দাড়িয়ে করযোড়ে বললেন, ভগবন্‌, আমায় ভাবরত্ব দিন। 

বর্ধমান বললেন, তোমার যেষন অভিরুচি। 

কিরাতগাজ তার ধন, রত্ব, রাজ্য ও এই্বর্য পরিত]াগ করে বর্ধমানের শ্রষণ 

ংঘে গ্রযেশ করলেন। 

বর্ধমান সাকেত হতে পাঞ্চালের দিকে গমন করলেন। কাম্পিলো কিছুকাল 
অবস্থান করে হরলেনেয় দিকে গেলেন ও যথ্রা, শৌর্ধপুর, নন্দীপুর আদি 
নগরে ভ্রষণ করে পুনরায় বিদেছ ভূষিতে ফিরে এলেন . ও সেই বর্ধাবাস 
বিথিলায় ব্যতীত করলেন। 


জগ্রহাকগ। ১৩৮২ | ২৪৭ 


চাতুর্মান্ত শেষ হলে বর্ধমান আবার মগথে ফিরে এলেন ও গ্রাষান্থগ্রাম 
বিচয়প করতে করতে রাজগৃহের গুণশীল চৈতো এসে অবস্থান করলেন। 

গুণশীল চৈত্যে অন্ততীধিক শ্রমণেরাও থাকেন । তারা একদিন বর্ধমানের 
অনুযায়ী শ্রধণদের এসে বললেন, আর্ধগণ, তোমর! তিন তিন ভাবে 
অসংবত, অবিরত ও অপগ্ডিত। 

সেকথা শুনে বর্ধমান শিশ্যরা বললেন, আর্ধগণ, কি কারণে আমর! অসংযত, 
অবিরত ও অপগ্ডিত? 

অন্থতীথিকের! বললেন, তোমাদের যা দেওয়। হয়নি তাই গ্রহণ কর, খাও, 
আম্বাদন কর। এইজন্ত তোষর। অসংবত, অবিরত ও অপণ্ডিত। 

আর্ধগণ, আমর! কিভাবে ঘ। দেওয়াহ্য়নি তা গ্রহণ করি, খাই, আম্বাদন করি । 

আর্ধগণ, আমাদের মতে দীয়মান অপ, প্রতিগৃহমান অপ্রতিগৃহীত, 
নিহ্জযষান অনিস্্ । এইজন্ঠ দাতার হাত হতে বখলিত হয়ে বতক্ষণ না তা! 
তোষার পানে এসে পড়ে তার আগে তাকে যদ্দি কেউ সরিয়ে নেয় তবে 
তা তোমাদের বায় না, দাতার যায়। এব্র ভাৎপধ ছলে পদাথ তোমাদের 
পাত্রে এসে পড়ে তা অদত্ত। কারণ ধে পদার্থ দানকালে তোমাদের নয়, 
পরেও তা তোমাদের হতে পারে না। এরূপে তোষরা ঘ! তোমাদের দেওয়া 
হয়নি তা গ্রহণ করছ, খাচ্ছ ও আম্বাদন করছ। এখানে তোমরা অবংযত, 
অবিরত ও অপগ্ডত। 

আর্ধগণ, আমর। ঘা! দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করি না, খাই না বা আমন্বাদন 
করি না। বা দেওয়া হয়েছে তাই গ্রহণ করি, খাই ও আস্বাদন করি। 
এভাবে ভ্ারধ ভ্রিষিধপ্রকারে আমর! সংহত, বিরত ও পণ্ডিত । 

আর্ধগণ, কি ভাবে তোমরা যা ডোমাদের দেওয়া হয় ত্বাই গ্রহণ করো, 
খাও, আন্বাদন কর আযষাদের বোবাও । 

আর্ধগণ, আমাদের মতে দীঘ্মান দত, প্রতিগৃহমান গ্রতিগৃহীত ও 
নিশ্থজামান নিহ্ষ্ট। গৃহপতির হাত হতে ব্খলিত হবার পর যদি ড1 যাবখান 
হতে কেউ উড়িয়ে নেয় ভবে তা আমাদেরি যায়, গৃহপতির নয়। এজন 
কোন হেতু বুক্তিতে পানর অদত্তগ্রাহী শিদ্ধ হইনা। বরং আধগণ, তোমরাই 
জিবিধ ভ্রিবিধ ভাবে অসংঘত, অবিরত ও অপশ্ডিত । 


২৪৮ অবগ 


কেন? আমন্| কিভাবে অসংবত, অবিরত ও অপত্ডিত ? 
এইজন্ত কি তোষরা আবত্ব দান গ্রহণ কর়। 
আযর! কিভাবে অন্ত দান গ্রহণ করি? 
আর্ধগণ তোমর়! এভাবে জাত গান গ্রহণ কর। ভোষাদের তে 
দীয়মান আগত, প্রতিগৃহ্যান অগ্রতিগৃহীত ও নিহ্জামান অনিহৃষ্ট। এভাবে 
তোমরা ভিবিধ অিবিধ ভাষে অসংযত। অবিরত ও অপত্ডিত। 
| [ ক্ষমশঃ 


সমব্রাঙ্গিত্য কথা 
[ কথাসার ] 
হরিভদ্র স্ুরী 
[ পূর্বাহ্থবৃততি ] 


আর দশটী দৃষ্তের মতো। এও একটী দৃশ্ত না এর মধ্যে কোনে! কিছুর 
ইঙ্জিত আছে সে কথা ভাবতে গিয়ে সিংহমহারাজের মনে হল, সমস্ত সংসারে 
যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে । এই ব্যাপারে ইতর প্রাণীর চাইতে 
মাচবও কিছু ভালো নয় । নির্দোষ প্রজাকে রাজকর্মচারীর। নানাভাবে পীড়িত 
করে। রাজকর্মচারীছের তিনি শিজে নানাভাবে শোষণ করেন। আর 
সবাইকে গ্রাস করবার জন্য কাল ত সর্বদ! মাথার কাছে দীড়িয়ে রয়েছে । সমস্ত 
জগত্টাই মৃত্যুর করালগ্রাসের যধ্যে সমাবিষ্ট । তবু একে অন্যের অনিষ্ট করবার 
জন্ত আমর! সর্বদ। তৎপর। মৃত্যু বলে যে কিছু আছে তখন যেন তা আমাদের 
মনেই থাকে না। কিন্তু সংসারে বদ্দি লব চাইতে নিশ্চিত কিছু থেকে থাকে, 
তবে ত। মৃত, সেকথ সে শ্বীকার করুক আর নাউ করুক। 

এ সব কথ। ভাবতে ভাবতে সে রাত্র তার ঘুম হল না। আর সেই বিনিত্র 
রাত্রি তার ঘনকে বৈল্লাগোর রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেল-_-তিনি এক রাত্রেই 
সম্যকত্ব লাভ করলেন। 

পিংহযহারাজ পরদিন সকালে মন্ত্রীকে ডেকে সেই কথাই বলছিলেন কি 
কি এমন সময় দত এসে জানাল যে মাগুলিক তুর্মতি তার সজে দেখ! করতে 
এসেছে। 

ছুর্মতি? নিজে? : 

সিংহ্ষহারাজ ও স্ত্রীর আশ্চর্ষের সীম! নেই । কাল পর্যন্ত যে যুদ্ধকরবার 
জন্ত বন্ধপর্িকয় ছিল লেকি আজ সকালে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আদতে পারে? 
তবুলে যখন দেখা করতে এসেছে তখন দেখা! না করাও ঠিক নম্ঘ। তাই 
সিংহ্মহারাজ বললেন, আচ্ছা, ওকে আসতে দাও। 


২৫৯ শ্রমণ 


দূত ছূর্মতিকে ভেতরে নিয়ে এল। এক কুড়োল ছাড়া তখন তার হাতে 
অন্ত কোনে অস্ত্র ছিল না। 

ছুর্মতি শিবিরে প্রবেশ করেই সিংহমহারাজের পায়ের ওপর লুটিয়ে 
পড়ল। এমন সাধুগ্র্কতির অথচ শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে অকারণ উপত্রব 
করবার দোষ স্বীকার ও পশ্চাতাপের অভিনয় করে সে বলে উঠল, আপনি 
এখন আমায় রাখতেও পারেন, মারতেও পায়েন। আমায় মার! যদি আপনার 
অভিপ্রেত হয় ত এই কুড়োল নিন। এখন আপনার যা ভালে মনে হয়। 

সিংহমহায়াজ একটু আগেই কালের বিচিত্র বিধানের কথা বলছিলেন । 
তার মনে তখন উৎকট ওালীন্ত ছিল--সংলারে সমশ্ই ক্ষণভঙ্গুর। ভাই 
তিনি যে তখন কাকু গ্রাণ নেবেন ত! সভ্ভবই ছিলনা । তিনি তাই দুর্মতিকে 
অভয় দিয়ে বিদায় দিলেন। 

এভাবে বিনাযুদ্ধে সিংহ্মহারাজের জয় হল। হার! লুটপাট করতে 
এসেছিল ভার! নিয়াশ হুল। এত সন্তায় যুদ্ধ জয় তাদের একটুও ভালে 
লাগল ন!। 

রাজধানীতে ফিরে আসার পরপরই সিংহ্মহারাজ নিজের রাজা 
পরিত্যাগের কথ। ঘোষিত করে দিলেন ৷ লে দিনের সেই দৃশ্য সংসার চক্রের 
ক্রুর়ত। ও কারুণে তার মন ভরে দিয়েছিল । এর মধ্যে হয়ত তিনি কোনো 
কিছুর ইন্গিতও দেখতে পেয়েছিলেন। তাই মন্ত্রীকে ডেকে তিনি সংসার 
পরিত্যাগ করবেন লেকথ! বললেন। বললেন, ধর্মাচরণ ছাড়! এখন আমার 
আর কিছুতেই মন নেই, তুমি যুবরাজ আনন্দকুষারের রাজ্যাভিযেকের 
আয়োজন কর। 


[ও] 


রাজ্য পরিত্যাগ করে শেষজীবন যে ধর্ম কার্ধে ব্যতীত করবেন সে কথ! 
লিংহ্যহারাজ য়াণী কুক্মাবলীকেও বললেন। স্বামীর মুখে বিষাদের ছায়! 


খআগ্রহায়গ। ১৩৮২ ২৫১ 


এদিকে কয়েকদিন হতে ভিনিও লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্ত সে নিয়ে তিনি 
কোনে! কথা বলেন নি। অন্তঃগুরের চার দেওয়ালে আবদ্ধ ও পরিচারিকাদের 
মুখে শোন! ভালোমন্দ খবরের ওপর নির্ভর করে চলমান জীবনের আকম্মিক 
পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি কিই বা বলযেন । আর যদ্দি বলেনও ত তা নিজের 
মতে! করেই বলবেন। তবে এটুকু ভিনি বুঝে নিলেন যে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ তার সহ্ধর্ষিণীর প্রতি সিংহমহারাজের এখন উপেক্ষা ও ওদাসীন্ত 
এসে গেছে, বার জন্ত অন্তঃপুরের আত্মীয় পরিজনের সংসর্গ এখন আর তার 
ভালে লাগছে ন!। 

একবারত্দতনি পরিহাস করে বলেও ফেলেছিলেন, কি জানি কি গভীর 
চিন্তায় তৃষি ডুবে আছ! আর যখন একান্তে থাক তখনত কথাই নেই। 
আমার প্রতি তোমার প্রেম চিন্নকালের তবু যখন তোমার সামনে এসে দীড়াই 
তখন তুমি আমায় দ্বেখড়েও পাও না। তুমি কিআরকাকু প্রেমে পড়ে 
গেছ? 

সিংহমহারাজ একটু হেসে প্রত্যুত্তর দিলেন, বিষয়ী জীব পারমার্থিক 
জিজ্ঞালারৎকি বুঝষে ? 

কিন্তু সত্যত এই ছিলে মহান্রাণী ধখন সিংহ্মহায়াজের কাছে এসে 
ধাড়িয়েছিলেন তখন তিনি তার পিতার সংসার পরিত্যাগের কথ! চিন্তা 
করছিলেন । পিতা পুরুষদত্ব সামস্ত ও মন্ত্রী সহ আচার্য অমিততেজের কাছে 
যখন দীক্ষা! গ্রহ্থ করেছিলেন, ঘখন রাজ্যন্ভার তার গপর এসে পড়ে ছিল-__. 
সেই সময়েন্স সেই লব অনুভবের কথ। তপ়ে যনে আসছিল 

আজ হখন তিনি তার নিজের সংসার পরিত্যাগের কথ রাণীর কাছে খুলে 
বললেন তখন তিনি যে খুব বেশী আশ্র্ধান্িত হলেন তামনে হল না। শুধু 
জিজাসা! করলেন, আমাকে কার আশ্রয়ে ছেড়ে যাবে? 

কেন, আনন্দকুমায়ের কাছে । তাছাড়া এতো এমন কোনো বাত্র। নয় বে 
তোমাকেও লঙ্গে নেওয়া যেতে পারে । এ কথা বলে নিংহ্মহার়াজ রাণীকে 
সান্তনা! ও আশ্বাস দিলেন। 

কিন্তু যায় ত নিজের ছেলের ওপরই পুরে! বিশ্বাস ছিল না। আনন্দ 
নিজের মায়েপ্স মান সম্মান যে রাখত না ত! নদ এবং যতদুর পারত তাকে কষ্টও 
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দিত না। কিন্তু মাত জানতেন যে আনন্দ এদিকে কিছু দিন হতে হূর্জন 
ংসর্গ করতে আরম্ভ করেছে । | 
কিন্ত সেকথা বলে স্বামীকে অগ্রলগ্ন করতে তিনি চাইলেন না। িনি 
ংসার পরিত্যাগ করতে মনম্থ করেছেন তাকে এধরণের কথ! বলে কেন 

অকারণ সম্তপ্ত কর1। 

কিছু বলবার ছিল না। তাই ছু'জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। 
শেষে সিংহষহারাজই বললেন, বৈরাগ্যের কথা ছেড়ে দাও। রুদ্ধ পিত! যদি 
বৈভব ও অধিকার আকড়ে পড়ে থাকে তবে যুবা পুত্রের মনে কি একথা 
উদ্দিত হওয়। ম্বাভাবিক নয় যে এই অন্তরায় যদি দূর হয়ে যায় তবেই ভালো 
হয়। সাধারণ গৃহস্থের কথ! বলছি না কিন্তু রাজপরিবারেত এই আকড়ে 
থাক! পুত্রকে বঞ্চিত রাখার মতোই হয়ে পড়ে । ফলে সে কুসঙ্গে পড়ে যায়। 

এই কথাই সিংহমহারাজ পুত্রের জন্মের সময়ে বলেছিলেন_-সে কথা 
রাণী ভূলে যান নি। পুত্রের হাতে পিতার কিছু অনিষ্ট হবার পৃর্বেই পিতা যদি 
পুজের হাতে দায়িত্ব দিয়ে সরে যান তবে তা অনুচিত বলে তারও মনে হল ন। 

দেখো আজ হতে পঞ্চম দিন কুমারের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেছি। 
মাটি, দই, সরষে, চামর, গোরচন, সিংহ চর্ম, শ্বেতছত্র, ফুল, ভদ্রাসন আদি 
ঘাবা প্রয়োজন ভা সংগ্রহ করতে মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছি । এ শুধু মৃখের 
কথ! নয়, সভালত্যই যে তার অভিষেক হচ্ছে তাকুমারের প্রভীতি হওয়া 
চাই। এই বলে সিংহমহারাজ কুস্থমাবলীর মুখের দিকে চাইলেন। 

অভিষেক হোক কিন্তু তার পরপরই যে তোমাকে বনে চলে যেতে হবে 
এর কি অর্থ আছে? তুমি আরো কিছু দিনকি এখানে থাকতে পারে! 
না। -_রাণী ধীরে ধীরে সে কথ! সিংহ্ম্হারাজকে বললেন। 

একবার নিশ্চয় করবার পর প্রষাদ কর! উচিত নয়। সংসার চক্রে 
আবতিত হবার সময় এমন প্রমাদ কতই না করেছি। জন্ম জঙ্মাত্তরের বন্ধন 
কাটবায় স্বল্প নিয়ে তাকে যদি সফল নাকরি তবে আবার বন্ধনে আটকে 
ঘাব। --থই বলে সিংহমহায়াজ চুপ করে রইলেন। 

কুক্থমাবলীর যদিও অনেক কিছু বলবার ছিল তবু ত| নিরর্থক ভেষে 


ভিনিও চুপ করে রইলেন । 
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শরণ নেবার পর দুর্মতি যদি শাস্ত হয়ে বসে থাকবে তবে তার ছুর্মতি 
নামের সার্থকতা কি? শরণাগতি নেওয়! ত তার কপট মাত্র ছিল। সে 
বখন দেখল ঘে সিংহমহারাজের প্রচণ্ড শক্তিকে সে নমিত করতে পারবে না, 
ও সিংহ্মহারাজও ছু" ছুবার হটে আসা তার সৈশ্তের অপমানের প্রতিশোধ 
না নিয়ে শান্ত হবেন না তখন সে শরণাগতির এই ছলের আশ্রয় নিয়েছিল । 
শরণাগতি নেওয়া ত কোনো গৌরব বা সৌভাগে)র বিষয় নয়, নিজের 
পরাভব। তাই ত1 তার বৃশ্চিক দংশনের মতোই মনে হচ্ছিল। শরণাগতি 
নিয়েও সে তাই ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত করছিল। 

এবং দৈবও এবিষয়ে তাকে সাহাধ্য করল। যুবরাজ আনন্দের সৌহার্দ্য 
সে অনায়াসেই লাভ করল। আনন্দকুমার নিংহাসনারোহণের জনক অধীর 
হয়ে উঠেছিল। এমন কি এক মুহূর্তের বিলম্বও তার অসহ্‌ বলে মনে 
হচ্ছিল। ূ 

ভুর্মতি আনন্দকুষারের এই দুর্বলতার হ্যোগ নিল। তার পরমমঙগলা কাঙ্খী- 
রূপে সে আনন্দকে গিয়ে বলল, কুমার আপনার রাজ্যাভিষেকের প্রস্তরতির 
সবটাই আমার ভান বলে মলে হচ্ছে! আপনাকে ভ্রান্ত করার এ এক প্রয়াস 
মাত্র । যেএকবার অধিকারের আস্বাদ পেয়েছে, অধিকারের অহঙ্কার 
যার শরীরের অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে সেকি মৃত্যুর পুর্ব পর্যস্ত সেই 
অধিকারকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে পারে? মেভাই হোক বা পিতা, সে 
ভালো লোক হোক কি সংসার বিরক্ত--তাতে কি? আমি ত বলি অধিকার 
দয়ার দান রূপে শ্বীকার করা বা তার প্রতীক্ষা! কর! আপনার মতে বীর 
পুরুষের শোভা পায় লা। আমি নিজে এই অধিকারের আন্বাদ গ্রহণ করেছি। 
যদিও আমি আন আপনাদের শরণাগত তবু সেই অধিকারের মোহ আমি 


পরিত্যাশ করতে পারিনি। 
[ ক্রমশঃ 





ডঃ আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যে 


ডঃ আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যে গত ৮ই অক্টোবর হদ্যস্ত্রের ক্রিয়! রুদ্ধ 
হওয়ায় কোলহাপুরে ৭২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি সংস্কৃত, 
প্রাকত আদি প্রাচীন ভাষ! ও জৈন বিদ্ার আন্তর্জাতীয় খ্যাতিসম্পর প্ডিত 
ছিলেন। তার সাহিতা সেবার জন্য প্রশস্তিপত্র দান করে এবছর ১৫ই 
আগষ্ট রাষ্ট্রপতি তাকে সম্মানিত করেছিলেন। 
ডঃ উপাধ্যে জৈন বিদ্যা ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পফ্ষিত সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষা 
বিষয়ক অধ্যয়ন ও অহসন্ধান মূলক এক শতাধিক প্রবন্ধ ও ২৫টিরও বেশী 
মহ্ত্বপূর্ণ গ্রাচীন গ্রন্থের সংশোধন ও লম্পাদন করেন। আচার্ধ কুন্দকুন্দ 
রচিত 'প্রবচনসার' গ্রন্থের বিবত্বপুর্ণ সম্পাদনের জন্য ১৯৩৭ সালে বন্ধে 
বিশ্ববিষ্ালয় তাকে ডি. লিট. উপাধি দান করে। স্বগ্গাঁয় ডঃ হীয়ালাল জৈন-এয় 
লঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল জৈন বাঙ্ময়ের সেবা! কয়ে গেছেন। ধবলার১৬ ভাগের 
সম্পাদনা ছাড়াও মৃত্তিদেধী গ্রন্থমালা, মাণিকচন্্র দিগদ্ষর গ্রন্থযাল! ও 
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জীবরাঙ্গ জৈন গ্রন্থমালার প্রধান সম্পাদকরূপে ডঃ উপাধ্যে ও ডঃ হীয়ালাল 
জৈন|: উভয়ে উভয়ের অনন্ত সহযোগী ছিলেন। 

ডঃ উপাধ্যের সাহিত্যিক, শ্রমপিক) ও সামাজিক বহু সংস্থার সঙ্গে নিকট 
সম্পর্ক ছিল ও,ডতিনি জৈন, বিদ্যার অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণায় বছলোককে 
উদ্বদ্ধ করেছেন। তার মৃত্যু জৈন বাঙঅয়ের অপূরণীয় ক্ষতিরূপেই বিবেচিত 
হযে। তার পবিত্র স্বৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের হাদছের শ্রচ্ধ! নিবেদন 
করছি। 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


গউ বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরভ। 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কষপক্ষে এক বছরের জন্ত গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মুল্য ৫* পয়সা । বার্ধিক গ্রাহক 


চাদ! ৫১৩৬ | 
গু শ্রষণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিড।, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
$ যোগাযোগের ঠিকানা £ 
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শ্রগ 


জজ, আংস্কাভি আজব আমজ্িক পত্রিকা 


ততীয় বর্ষ ॥ শো ১৩৮২ ॥ 


স্ষঙগীপজ্রে 


অহাবাক্রী 
সুনি শুকব্পচজ্ছ 


পুরুলিয়ার একটি জন পুরাক্ষেত্র 
শ্রীশিবেন্দু মাক্সা 


মহাবীন বলেছিলেন 
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ভগবান বানবললী, শ্রবণ বেলগোলা 


মন্থাযাত্রী 
মুনি শ্রীরপচন্দ্র 


অর্থশূন্য অর্থের মধ্যে দাড়িয়ে 
শৃন্যকে স্পর্শ করা এক অর্থপূর্ণ অর্থ। 
সত্ব, 
শক্তি, 
বিজয়দর্পের মূল্যকে 
স্বীকারাত্মক নঙউর্থে পরিণত করতে করতে 
তুমি জন্ম দিলে নউর্থক এক স্বীকৃতির, 
( একথা বিবশ হয়েই বলছি, 
এ তোমার কাজ নয়, ) 
তোমার ললাট হতে চুয়ে চুয়ে 
বিন্দু হল প্রবাহ 
কিন্ধু তৃমি প্রবাহ হলে ন1। 
€তামার যাথ ছুঁয়ে ছুয়ে 
সময় হল পরম্পরা 
কিন্ত তৃমি পরম্পরা হলে না। 


মনি শ্রীরূপচন্দ্র কৃত হিন্দী কাব্যগ্রন্থের শ্রীগণেশ লালওয়ানীকৃত বঙ্গান্ছবাদ 
“ভিড়ে ভর! চোখ" এর উপর গত ২*শে ডিসেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে 
একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন কর! হয়। সেই কাবাগ্রস্থের একটি 
কবিত। ওপরে প্রকাশিত হুল। 


২৬৪ শ্রযণ 


আজ আমার যনে হচ্ছে 
তোষায় নির্দেশকারী.সব অর্থ 
হয়ে গেছে নিরথক, 
আমি সেই এক অর্থের খোজে 
হারিয়ে গেছি নঙর্থে। 


টুনি 
এক সম্পূর্ণ অর্থ কেবল এজন্য 
কারণ কোন অর্থই বার হয় না তোম। হতে। 
তুমি এমন এক মহ্থাযাত্ৰী 
সময় চলে যার সাহাযো, 
কিন্ত নিজে যে কখনো চলে না। 


[ শ্রবণ বেলগোলার ৫৬ ফিট উচু ভগবান বাহুবলীর বিশালকায় প্রতিমার 
চরণে বসে লিখিত ] 


পুর্ললিয়ার একটি জৈন পুক্রাক্ষেত্র 
শ্রীশিবেন্ত মান্না 


প্রাক কথন 


১৯৫৫ থুষ্টাবের ট্েটল রি-অরগানাইজেশন বিধি অনুসারে, ১লা নভেম্বর 
১৯৫৬ থুষ্টাবে বিহারের মানভূষ জেলার একাংশ পুরুলিয়া জেল! রূপে পশ্চিষ- 
বজের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিম বাংলার প্রায় সমতল ভূখণ্ডে পুরুলিয়। কেবল 
ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্টাই সঙ্গে আনে নি, তার সঙ্গে এনেছে এক স্থমহান 
সাংস্কৃতিক এঁতিহ্‌-_যার ধার! যুগ যুগাস্ত ব্যাপী ভারতভূমিতে প্রবহমান । 
২৪০৭ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে কল্পনাতীত দারিদ্র, শিল্প-অর্থনীতি-কষিতে 
নিদারুণ অনগ্রলরত্ত। গামাদের বেদনার কারণ হলেও সংস্কৃতিগত এতিহের 
দিক থেকে এই জেলার জন্য আমর! গর্ব বোধ করতে পার, যদিও সংস্কৃতিগত 
এতিহ্া বিচারের ক্ষেত্রে জেলাওয়ারা রাজনৈতিক সীমারেখা অনকাংশে 
মূল্যহীন বলেই বোধ হুয়। 

প্রাচীনকালের বৃহত্তর রাঢ়-বঙ্গের, সিংভূম-মানভূম-ঝাড়খণ্ড এলাকার 
এবং পার্ববর্তা উড়িস্ত। রাজোর সভ্যতা-সংস্কতির শোত দীর্ঘকাল ধরে 
প্রবাহিত হয়েছে অধুনাতন পুরুলিয়া! তথা পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ওপর দিয়ে। 
এ ছাড়াও এই তঞ্চল অনার্য 'এবং আর্ধ সভ্যত। ও সংস্কৃতির সংঘাত এবং 
সমন্বয়ভূমি, ফলে যেমন মনন-মানপিকতার ক্ষেত্রে, তেমনি ভাষার ক্ষেতে, 
লোক চর্ধার ক্ষেত্রে, স্থাপত্য ও ভাক্ষর্বশৈলীতেও বিবিধ সংস্কৃতির গ্রভাব 
পড়েছে এন অজে অঙ্গে এবং তদন্রূপ সংমিশ্রণও ঘটেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
সর্বন্ুয়ে | 

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্ম-দর্শনের অন্ততম হচ্ছে জৈনধর্ম, এবং এই 
ধর্মের প্রভাব ও প্রপারের একটি মুখ্য কেন্দ্র হচ্ছে প্রাচীন প্রাচ্াদেশ? | 
ডঃ রামকুঞ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকরের মতে, "প্রাচাদেশের আফাকয়ণ জৈনধর্মের 


২৬২ শ্রহণ 


দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিলো।” প্রাচীনকালের রাঢ়ভূষি সহ-অধুনাতন পশ্চিষ্ব- 
বঙ্গের অধিকাংশ এলাকাই হচ্ছে পুত্বাণ বণিত প্রাচ্যদেশ । 

ডঃ রমেশচন্ত্র মজুষ্দার সম্পাদিত পাঁদ হিষ্টরি অফ বেজল? ( ভলাম-১) 
গ্রন্থে ষস্তবা কর! হয়েছে 2 411 21008615 901) 06 51919118171 01 17110917 
75810 081 09 11018101859 10177190 ৪. 00111118111 18110101015 58০01 
| 101019117 50810911810 €851911) 891091 ॥7। 016 70 ০9171001 
১. (0..১১19 1২110189170795, 170৬/8৬87 5888 10 1786 17051 
ঠ15910108819 1011) 89101 111 06 91103905% 196100, প্রদিএ 06 
11171910845 111501119110178 0 076 62185 810 1179 59125 ০৪181 
110 1819191109 10 11181.” [08095 410-411, 151. £010011.] 

ছিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের সময় বঙদেশে জৈন ধর্মের প্রতিহত 
প্রভাষ থাকলেও পরবর্তাকালে পাল-সেন রাজত্বকালে জৈন ধম অন্তিত্থ 
প্রায় লোপ পেয়ে গেল কেন? প্রাথষিক ভাবে এন কারণ ত্বরূপে বল! যায় : 
পাল ও সেন রাজাদের আমলে বঙ্গদেশে যথাক্রমে বৌদ্ধ ধষে'র উত্থান এবং 
্রাঙ্মপা ধের পুনরভুখান। এছাড়া প্রাচ্য্দেশীয় জৈনধর্ম তখন পশ্চিম 
ভায়তভাভিমুখী হতে স্থুরু করেছে। তথাপি রা দেশে তখনও জৈন ধমের 
প্রাধান্তের অবশেষটুকু ভালোভাবেই ছিল, কারণ “রাঢ়দেশ, বিশেষ করে সে 
অঞ্চলের তৎকালীন অরণ্যান্নত বিদ্ভীরণ অংশ, কখনই পুরাপুরিভাষে পাল 
রাঁজশক্তির কর্তৃত্বের মধ্যে আসে নি। অতএব, উত্তরকালের আশ্রয়গ্রাথা 
উৈলধর্ম এই ভূভাগেই নিজ গ্রতিষ্ঠ। অঙ্গুম্ন রাখযার চেষ্টা! করে। সেন রাজাদের 
আমলেও এ-শ্রৃতিষ্ঠা ফতকফাংশে বজায় ছিল মনে হয়।” [বাকুড়ার মন্দির, 
ভীখমিযকুষায় চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৮ ] 

ধাই হোক, ঘলাটভূমি ধা অধুনাতন পুরুলিয়াতে জৈন ধর্ম কেজিফ আচার 
অনুষ্ঠান এখনও বিলুপ্ত ইঞনি-_পুরুলিয়ার “সরাক' (শ্রীবক লয়াক ) জাতির 
লোকেরাই তার প্রমাণ । রাচীয় শ্রীশরৎচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে ম্তবা করে 
গেছেন: *লয্পক জাতির গঠন ধর্মবিদ্বাস-মূলক | “.'বর্তমান কালে মানভূম 
জেলার উদ্তর-পৃ্ে-বঘুঙ্গীৎপুর) পাড়া ও গৌর়াঙ্গতি থানাক্ম এলাকায় 'সগ়্াক”- 
দৈযসংখ্যা গপেক্ষাকঙ্ড অধিক. আর বক্ষিণে ও পশ্চিমে চাণ্ডিজ ও চাস থানায় 


(ৌধ, ১৩৮২ ই্ভ৩ 


এজ কাঁতেও কতক সরাকেয় বাস এখনও আছে। ১৯০১ শ্রীষ্টাবের আদম- 
নুষারীতে এই জেলায় প্রায় হাড়ে দশ হাজার সরাকের বাস ছিল।..কিন্ত 
এক সময় এই জেলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম-_সব দিকেই এই সরাক 
জাতির গ্রভাষ ও বসতি ছিল। এখনও নানা স্থানে প্রাচীন মন্দিরের এবং 
জৈন ও বৌছ্ধ মৃত্তির ভগ্রাবশেষ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । উত্তর-পুর্বে তেলকুপি 
ও চেলিম্বামা এবং গৌরাঙ্গডি, উত্তর-পশ্চিমে ছেছর্গাও ও বেলোঞ্। ) দক্ষিণ- 
পুর্বে পাকবিড়র! ও বুদ্ধপুর, দক্ষিণ-পশ্চিষে বোড়াষ, ছুলমি, দেওলি, সুইসা ও 
সফারণ এবং মধা ভাগে পাড়া, ছররা, বলরামগুর প্রভৃতি স্থানে এখনও 
সরাকদের মন্দিরগুলির সুন্দর স্থাপতা ও ভাক্কর্ষের অনেক নিদর্শন বর্তমান * 
[ যানভূম জেলায় সাহিত্য সেবা ও গবেষণার উপাদান, শ্রশরৎচন্ত্র রায়, 
গ্রবানী, শ্রাবণ ১৩৪২ ] 


কুপল্যাণ্ড সম্পাদিত মানভূম ডিছ্রি গেজেটিয়ারে মন্তব্য করা হয়েছে £ 
্রষ্পূর্ব আঙ্গমানিক পাচ ছয় শত বৎসর হইতে খ্রীষ্টিয় সমস্ত শতাব্দী পর্যস্ত এই 
জেলায় সরাকদের প্রাধান্ত ছিল। 

স্থতরাং বঙজদেশে জৈন ধর্মের ধাত্রীভূমি পুরুলিয়া তথা বুহতর রাঢভূমি 
অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে জৈন পুবাকীতি “'মাবিষ্কৃঙ? হবে এট। ম্বতঃস্বী কা । 


গ্রামের নাম ছড়রা 


গ্রাম বাংলার অসংখ্য গ্রামের মধো ছড়রা একটি গ্রাম হলেও ইতিহালের 
স্বাক্ষয় এর অজ গ্রত্ঙ্গে আজে জড়িয়ে আছে, তারই আকর্ষণে অনেক কুত- 
বিদ্ত ব্যক্তি থেকে লাধারণ গত্ব-অনুসন্ধিৎন ব্যক্তি এই গ্রামে এসেছেন । 
ছড়রা পূর্বতন মানভূম জেল! (বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ) অধুনাতন পুরুলিয়া 
জেলার ( পশ্চিমবঙ্গ ) একটি ছোট্ট গ্রাম [ জে. এল. নং. ২৫*, পুরুলিয়া 
মফন্ছল]। আয়তন প্রায় ২৫*০ একর । ১৯৬১ লালের জনগণনা অঙ্গসারে 
লোকনংখ্যা ষাত্র ৩১** জন | শহর পুরুলিয়া! থেকে পুরুলিয়া বয়াকর রোড 
ধরে যানবাজারগামী বাসে চার মাইল উত্তর-পূর্ধদিফে গেলেই এই গ্রামটি 
পাওয়া! যাবে। বাস রাম্তার ধারেই গ্রামটির অবস্থান। বাল স্টপেজ--ছড়রা 


২৬৪ শ্ষণ 


হাইস্ছল। ট্রেণে গেলে পুরুলিয়া-আত্্র। লাইনে ছড়রা! স্টেশনে নেষে টির 
পথ হাটতে হ্বে। 

গড়া” ব। “ছড়া” প্রত্যয়াস্ত গ্রাম নাম পশ্চিম সীমাস্ত বন্দ ঘথেষ্ট সংখ্যক 
মিলে । ছড়র! অন্রিক শব্দোডভূত। অস্ত্রিক শবগোঠীতে "ড়া? বা 'আড়।র অর্থ 
ঘর। 'আড়ার 'ড়া” প্রত্যয় স্থাননামে বাবন্ত হয়েছে । উচ্চারণ ভঙ্গী 
ছাড়র1-ছ( র্‌) ড়রা ছড়ন্! ব৷ ছরর। এইভাবে বিবতিত হয়েছে বলে অনুমান । 
গ্রাম নামটি ইংরাজীতে, মিঃ বেগলার লিখেছেন 01/7018, ডাল্টন লিখেছেন 
০1781758, শ্রবিনয় ঘোষ এবং মিঃ ভেভিড ম্যাকৃকাচ্চন লিখেছেন 01১01. 


ছড়রা-র মন্দির 

আজ থেকে অনধিক একশ বছর পুর্বে, ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টান্দে মিঃ জে. ভি. 
যেগলার পুরাবৃত-মহুসন্ধানী পরিক্রমান বহির্গত হয়ে এই গ্রামটিতে এসে 
মন্দিয়াদির ভগ্রাবশেষ, পাথরের অসংখ্য ভগ্র মৃতি, মন্দির অলঙ্করণের অংশ 
বিশেষ সহ মাত্র ছুটি প্রায় অক্ষত অভ্তগ্ন পাথরের মন্দিরের সন্ধান পান। মিঃ 
বেগলারের মতে এই লব মন্দিরের এবং মৃতির অধিকাংশই হোল ব্রাহ্ষণ ও 
বিষ্চোপাসকদের | তিনি এরই সাথে বুদ্ধ অথবা জনৈক জৈন তীর্থকংরের উৎকীর্ণ 
মূর্তি সহ উৎন্গাঁকৃত চৈত্য সমৃূহও দেখেছিলেন বলে মন্তব্য করে গেছেন। 

মিঃ বেগলায়ের পরিক্রমার অস্ততঃ একদশক পূর্বে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাৰ নাগাদ 
ছোটনাগপুরের তদানীস্তন কমিশনার লেঃ কর্ণেল ভাল্টন এতদ্অঞ্চলে 
পরিক্রমার পথে ছড়রাতে আসেন এবং ছুটি অক্ষত অথচ পুরাতন দেউলের 
সন্ধান পান। ডাল্টন যস্তব্য করে গেছেন £ পুর্বে এখানে সাতটি দেউল 
ছিল, ধার মধ্যে পাঁচটি ভূমিন্তাৎ হয়ে গেছে এবং ভগ্ন মন্দিরের পাথর ইত্যাদি 
গ্রামবাশীর| তীার্দের ঘরদোরের কাজে লাগিয়েছেন । 

মিঃ বেলগারের পরে, ১৯০৩ গ্রাষ্টান্ধে মিঃ ব্লক ছড়রার পুরাকীতি দর্শনাস্তে 
মন্তব্য করে গেছেন ; দেউলগুলি পাথরের তৈরী, আকারে নাতিবৃহৎ, এবং 
যে সব মৃ্তিআপাততঃ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশই জৈনমৃতি, 
দেউলগুলিও জৈন উপাসকদের বপেই অনুমান, ভবে পক্ষ্যনীয়ভাবে ব্যতিক্রম 
হোল একটি পাথরের লিজ । 


পৌষ, ১৩৮২ ২৬৫ 


১৯১৮ শ্রীস্টাবে ভারতীয় পুরাতত্বিদ শ্রীনস্ত প্রসাদ শান্তী ছড়রাতে 
আসেন এবং তিনিও ছুটি প্রায় অক্ষত, অভগ্র অবস্থায় দণ্ডায়মান পাথরের দেউল 
দেখতে পান। দেউল ছুটিয় মধ্যে একটি তখনও সংরক্ষণের উপধোগী বলে 
ষস্তবা করেছিলেন। এছাড়া শান্ত্রী মহাশয় গ্রামের মধ্যে ছড়ানো ছিটানে 
অবস্থায় অসংখ্য ভগ্ন জৈনমৃত্তি দেখতে পেয়েছিলেন। 

কপল্যাণ্ড সম্পাদিত মান্ভূম ডিছ্রিক্ট গেজেটিয়ারেও ছড়রার সাতটি 
দেউলের মধ্যে ছুটি প্রায় অক্ষত দেউলের উল্লেখ আছে। 

ত্বর্গতঃ"নিমলকুমার বস্থ 'মানভূম জেলার মন্দির, প্রবন্ধে (প্রবাসী, ভাল্র 
১৩৪* বজাব )'মস্তব্য করেছেন : “ছড়রায় খাজুরাহার মত যুগল জৈন মৃতি ও 
তীর্থকংরদের মৃত্তিও যথেষ্ট পাওয়৷ যায়।” 

লেঃ কর্ণেল ডাল্টন, মিঃ বেগলার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার 
বস্থ, অনস্ত প্রসাদ শান্তী, শরৎচন্ রায় প্রমুখ নৃতাত্বিক ও পুরাতত্ববিদদের অন্- 
সন্ধান থেকে এ কথা স্বত:ই সমর্থিত হয় যে, ছাড়রায় একদা জৈন ধর্মের উল্লেখ- 
যোগ কেন্দ্র ছিল। 

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রখ্যাত মন্দির প্রেমিক ও ভারতবিদ মিঃ 
ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চন ছড়রা পরিদশনান্তে ছড়রার পুর্বোক্ত ছুটি প্রায় অভগ্ন 
অক্ষত দেউলের মধ্যে মাত্র একটিকে তখনও সংরক্ষণের যোগ্য অবস্থায় দেখতে 
পান। ছড়রার দেউল সম্পর্কে 'নোটস্-খঅন দি টেম্পলস অফ পুরুলিয়া” শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন £ +716 0178 ৮/10101) 15 5111 518170170 
17985 পা) 9170191 101811) 0171292৬481 0115 09 17051 11001111617191 
706110110 ৪ 0179 10955 ০01 018 10491 15 00116 6১009151918 
০81৬9 ৬/101) 8001819 1210/771-577/9/2/ 18109 0/781/85 01) 109 
0610181 10101900101, 8110 91191| 0/18/)/25 01) 08 00191 99011019-- 
10%/ 0801 ৬/০117. 7116 0108106118001) 01 09 45/71/0721 5199935 
৪ 9871861 51909 01011 08 01 079 791111)1 19710165. [2010115 
/015610 05/179015 1/7517000/ 1961] 

ভারতীয় দেবালয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে -ভ্রিরথ বিস্তাসটিই সর্বপ্রাচীন, পঞ্চরথ 
লধরথ বিষ্ভান পরবর্ডজা কালের । তাছাড়া, মিঃ ম্যাকৃকাচ্চন ছড়রার সঙ্গে 


২৬৬ শ্রষণ 


তেলকুপির মন্দির. শ্রেণীর শিধর দেশের যে তুলনা দিয়েছেন, সেই 
তেলকুপি গ্রাম তার বহু মূল্যবান প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন সহ কংসাবতী জলাধারে . 
নিমজ্জিত হয়েছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের লময় জল কমে গেলে নিমজ্জিত অথচ 
সংরক্ষণযোগ্য অবস্থায় দপ্তায়মান কিছু কিছু মন্দিরের পূর্ণরূপ দৃটিগোচর 
হতে পারে এবং টেলিফটো। লেন্স যোগে আলোকচিত্রাদি নেয়া! যেতে পারে৷ 
উৎসাহী এবং আগ্রহী ব্যজিরা, আক্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইত্ডিয়ার শ্রযতী 
দেবল! মিত্র প্রণীত “তেলকুপি-__এ সাবমার্জভ, টেম্পল সাইট ইন ওয়েট 
বেঙ্গল, গ্রন্থটি দেখতে পারেন এবং হাওড়ার আনন্দ নিকেতন কীতিশালা 
(নবাসন, বাগনান ) অথবা! নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগারের সংগ্রহালয় বিভাগের 
উচ্চোগে যে সমস্ত আলোকচিত্রাদি সংরক্ষিত আছে তাও দেখতে পারেন। 
বলা বাহুল্য, তুলনামূলক বিচার বা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনের 
অবলুপ্তি এবং সময় মতো! সচেতন না হওয়া যে কতখানি ছুর্ভাগ্যজনক ডা 
তেলকুপি ও ছড়রার দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। তেলকুপিও এক সময় জৈন 
ধম্ণাবলম্বীদের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। 

লেঃ কর্ণেল ডালটন, মিঃ বেগলার উল্লিখিত ছড়রার ছুটি প্রায় অক্ষত 
দেউলের মধ্যে একটিকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা দেখে এসেছিলাম অপরটি 
ভূষিস্তাৎণহয়ে গেছে এবং গ্রামবাসীর! বথান্নীতি পূর্ব এঁতিহা বজায় রেখে 
যন্দিরের পাথরগুলিকে নিজেদের ভোগে লাগিয়েছেন। ছড়রার 'সবে ধন 
নীলমণি' অমূল্য নিদর্শনটির বর্তমান অবস্থা কি রকম? মান্ধী অবহেল] এবং 
প্রাকৃতিক পীড়ন উপেক্ষা করে দীড়িয়ে থাকলেও তার আয়ু আর বেশীদিন 
নয়, কারণ, দেউলটির সাষনে পিছনে গণ্ডী অংশে শীর্যদেশ পর্যস্ত লগ্বালদ্ি 
একটি ফাটল লক্ষানীয়ভাবে চোখে লাগে । অনেক জায়গার পাথর খসে পড়েছে 
আর শীর্দেশের আষলকের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়েছে । মানুধী অবহেলা 
এবং প্রারুতিক'পীড়নের করুণ পরিণতি, ধ্বংসের বীজস্বরূপ একটি অশ্বখ বৃক্ষ 
দেউলটিকে পাক দিয়ে সতেজ বেড়ে উঠছে-__এর পরিণতি কি হতে পারে তা 
আমরা জানি। ছড়রার "এই অমূল্য প্রত্বকীতিটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে কিছু 
আলোকচিত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শাকৃত তথ্য বিবরণ ইত্যাদি ছাড়া ভবিস্বত 
অন্ুগামীদের জন্ত বিশেষ কিছুই থাকবে ন|। 


একটি অশ্বখবৃক্ষ দেউলটিকে পাক দিয়ে সতেজ বেড়ে উঠছে-_এর পরিণতি কি হতে পারে তা 
আমরা জানি। পৃঃ ২৬৬ 





২৬৯৮. & | শরণ 


_ ছড়ার দেউলটির তিনটি অংশ-_বাঁঢ়, গণ্ডী ও মন্তক। বাঢ় অংশের ছুটি 
ভাগ-_পা-ভাগ ও বরণ্ড। বাঢ় অংশের উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট এবং এই অংশটি 
ত্রি-রথ শৈলীতে নিমিত | কেন্দ্রীয় রথটি দেউলের মুলগাত্র থেকে প্রায় ৩" ইঞ্চি 
উচু। হ্বর্গত ম্যাক্কাচ্চন কতৃক্ক গৃহীত দেউলটির বিভিন্ন অংশের মাপগুলি 
হোল £ ভিতিভূমি--৭৬ ১ ৭; গর্ভগৃহ--৪" * ৩৮) উচ্চতা আনুমানিক 
২২' ফুট। 

এছাড়া মৎগৃহীত অস্তান্ত অংশের মাপগুলি হোল, গর্ভগৃহের উচ্চতা 
(গর্ভগুহের ভূমি থেকে )--৮২ ॥ প্রবেশদ্বারের উচ্চত। (প্রবেশ পথের মেঝে 
থেকে )--৫৫" $ প্রবেশদ্ধারের প্রস্থ--২২। 

গর্ভ:গৃহের মাথাটি ছুটি আয়তাকার পাথরের ল্যাব ঘারা আচ্ছাদিত এবং 
তার ওপর যে মন্দির শিখরটি বর্তমান অর্থাৎ গর্ভগৃহের ছাদ থেকে বেঁকি পর্যস্ত 
গণ্ডীর মধ্যেকার অংশটি ফাপা। ফাপা রাখা হোত বাতে মন্দিরের গণ্তী 

ংশ অনাবশ্তাক ভারী হয়ে নাঁযায়। দেউলটির গণ্ডী অংশটি তিনটি ভাগে 

বিভক্ত । কোণাংশগুলির স্তর একটি আমলকের আকারে খোদিত। অপর 
ত্যরটিতে এককালে হয়ত অন্য প্রকার অলঙ্করণ ছিল, বর্তমানে ছু-এক স্থানে 
তার আভন্তান মাত্র চোখে পড়ে। দেউলটির সম্মুখভাগের কেন্দ্রীয় পগটিতে 
বাঢ়ের বরণ্ড অংশের উপরে একটি এবং কিছু দূর বাবধানে আরও ছুটি অর্থ- 
চন্দ্রাকতি ধরণের এক ধরণের অলঙ্করণের আভাস বেশ স্পট । দেউলের বাকী 
তিন দিকের কেন্দ্রীয় পগগুলিতে হয়ত কোণাপগগুলির মত আমলক সদৃশ 
অলহ্বয়ণ ছিল। ক্ষয় প্রাপ্ত পাথরের গায়ে যেন তারই ইঙ্গিত। দেউলের 
মত্তকাংশে বেকি ও আমলক ছাড়া আর কিছু নেই। আমলকের 
নিম্না৪€শ.এবং বেঁকির উর্দাংশের মধো সামান্ত পলেন্তারার আবরণ এখনও দেখা 
যায় এবং এই পলেম্তারার ওপর একটি স্থকুমার অলঙ্করণ কালের হাত 
এড়িয়ে আজও রয়ে গেছে ; এরই পরিপ্রেক্ষিতে, বোধ করি এমন অন্যান 
অসজত নয় যে, এককালে সমম্ত দেউলটিতে পলেস্তারার আবরণ ছিল এবং 
তার. ওপ্নর ছিল নানান মনোহার়ী চিত্তন্রাবী নয়নলোভন শৈল্লিক কারুকর্ম। 

এবার একটা গ্রন্থ উঠতে পারে, ছড়রার দেউলটি কতকালের প্রাচীন? 
সবর্গত শরৎচন্ত্র রায় (বরণাচী) একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন : "সম্ভবতঃ 


পৌধ, ১৩৮২ হি 


সপ্তম শতাব্দীতে যানভূম জেলায় ব্রাহ্মণ ও ব্রা্গণা ধর্মের অভাতান আরজ 
হয়' এবং .দশষ শ্রীষ্টাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরাকা্। হ়। এই জেলার হিন্দু 
দেবদেবীর পুরাতন মন্দিরগুলি অধিকাংশ এ সময়ের যধো নিম্মিত হয়।” 
[ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃঃ ৫৪৬ ] 

এতদ্‌ সত্বেও যেহেতু “রাঢভূমির অব্যবহিত পশ্চিমে সিংভূম, পুরুলিয়া! 
থেকে শুরু করে পরেশনাথ পাহাড় ও গণ্ডোয়ানা অবধি এলাক! প্রাচীনকালে 
জৈন ধর্মের বিকাশের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল”, যেহেতু অন্তর জৈন ধর্মের গতি 
বা বিকাশ রুদ্ধ হলেও উত্তরকালে জৈন ধর্মের মূল কেন্দ্রটি রক্ষায় সর্বতো৷ 
প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে অনুমান। 

এছাড়া, স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'ইস্টার্ন ইণ্ডিান স্কুল অব. 
মিডিভ্যাল্‌ স্কালপ চার” গ্রন্থে বলেছেন 'য রাঢ়দেশে বা তার অব্যবহিত 
পশ্চিমে লিপিযুক্ত কোন জৈন মৃতি পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত বিগ্রহগুলির 
কাল নির্ণয় সেজন্য অন্বিধা জনক হলেও তিনি অনুমান করেছেন, খ্রীঙি় 
একশ শতাবীর দ্বিতীয়া্ধ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ে এগুলি 
নিমিত হয়েছিল। বল! বাহুলা, এ-মৃতিগুলির অধিষ্টানের জন্য সেকালে 
মন্দিরাদিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। “..-বী্টিয় দ্বাদশ শতক অবধি, পূর্ব ভারতে 
রাট়ভূমিই জৈন ধর্মের শেষ আশ্রয় স্থল ছিল” [বাকুড়ার মন্দির, 
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৩-৭৪ ] 

পূর্বোক্ত মন্তব্য সমৃহ্র ্বালোকে আমর! অস্কমান করতে পারি, শরীহি 
দশম থেকে ছাদশ শতকের মধ্যে কোন এক সময় ছড়রার দেউলও নিমিত 
হয়েছিল। ভারতীয় মঠ.মন্দির স্থাপনার ক্ষেত্রে যেহেতু পারমাথিক চিন্তাই 
মুখ্য সেহেতু যঠ-মন্দির স্থাপনার ইতিহাস, সন তারিখ বাহুল্য বিবেচনায় 
বঞজিত হওয়ায় এ্রতিহাসিক দ্বিক থেকে আমাদের লমূহ ক্ষতি হয়েছে--ছড়রার 
ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বলে, যুক্তিনিষ্ঠ অনুমানের ওপরই কালনির্ণয় 
নির্ভরশীল হয়েছে। 


অস্ত্যান্য প্রত্থ-নিদর্শন 
ছড়র! গ্রামের গোট। চারেক প্রায় আধুনিক কালের মন্দিরে ভগ্ন ও অভগ্ 


২৭৯ শ্রবণ 
দেবদেবী বা জৈন মৃত্তির সমাবেশ ঘটেছে। বল! বাহুল্য এগুলি স্থানীয় জন- 
সাধারণ কর্তৃক পুজার্চনার নিমিত্ব সংগৃহীত | গ্রামের মধা স্থলে রয়েছে গ্রাম 
দেব ধর্ম ঠাকুরের থান। গ্রামবাসীদের কাছে ধর্ম ঠাকুরের থান হলেও 
সেটি আমাদের মতো! বহিরাগতদের কাছে “মিউজিয়ম'-বিশেষ। অলম্করণ 
সমৃদ্ধ ছোট ছোট পাথরের খণ্ড, ছোট ছোট মৃতি, মৃত্তির ভগ্নাংশ-__য1 কিছু এই 
গ্রামের নানান জায়গায় পাওয়! গেছে, সে লব কিছুই একটি জীর্ণ মাটির ঘরে, 
মাটির উঁচু বেদীর ওপর রাখা আছে। এই তথাকথিত মন্দিরটি স্থানীয় 
ভোমদের। তারা এখানে সংগৃহীত বিচিত্রিত প্রস্তরখণ্ড ও জৈন মুর্তিেকে 
ধর্মরাজ জ্ঞানে পৃর্ধা করে থাকে । এখানে সংরক্ষিত একটি জৈন মৃত্তির মস্তকে 
সর্পাচ্ছাদন দেখে পার্্নাথের মৃত্তি বলে অনুমান কর! যায়। এই ধর্মরাজের 
থান থেকে পঞ্চাশ-যাট ফুটের “মধ্যে প্রায় একটি সরল রেখার আশেপাশে ছুটি 
দালান মন্দিরের গাত্রে জৈনমৃত্ি প্রোথিত আছে। দালান মন্দির গুপি অর্বাচীন 
কালের। একটি হচ্ছে শিবমন্দির, অপরটিকে বল! হয় বাসন্তী মেল! । শিব 
মন্দিরের প্রবেশ পথের ডান দিকে দেয়াল গাত্রে ঘে জৈন মৃতিটি প্রোথিত 
আছে সেটি অষ্টম ভীর্থকংর চন্ত্রপ্রগু--পাদপীঠে খোদিত অর্দচন্ত্র তারই 
লাঞ্ছন। বাসভ্ভতী মেল! নামীয় দালান মন্দিরের একটি থামের গায়ে যে 
জৈনমৃতিটি প্রোথিত আছে সেটি প্রথম ভীর্থকংর আদিনাথ বা খষভনাথের _ 
মৃতিন পাদপীঠে বৃধভ লাঞ্ছন আছে। রিলিফ পদ্ধতিতে'খোদিত পাথরটির দৈর্ঘ্য 
৩৯ প্রস্থ ১১১) মৃতিটির উচ্চতা ২৬ । সমভঙে দণ্ডায়মান দিগর 
সৃভি। এই মৃতির ছু'পাশে স্ব্প উচ্চতা*বিশিষ্ট লালঙ্কার, বসনাবৃত কটিদেশ, 
আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান দুটি পুরুষ মৃর্তিঁ। এই মতি ছুটির দৃি_-আদিনাথের 
মুখের দিকে নিবন্ধ-_এর ব্যগ্রনাটি এই, সাধারণ মানুষের তুলনায় সিদ্ধিগ্রাপ্ত 
পাধিব গুরু বা অপার্থিব দেবত1| কত মহান! কত বিরাট! 

পূর্বোক্ত ধষ রাজের থানের কয়েক গজ দূরেই একটি দেউলের ভিত্িবেদী 
দেখা যায়। এখানে একটি আমলক এবং নানাবিধ উচ্চতার কয়েকটি “ভোটিভ' 
চৈত্য পড়ে রয়েছে। “ভোটিভ; চৈত্যগুলি দেউলাঞফ্তি এবং চারিদিকে 
চারটি প্রকোষ্ঠে জৈন ভীর্ঘকংর মৃত্তি খোদিত আছে । | 

উপরোক্ত নিষর্শনগুলি ছাড়াও গ্রামে একটি অতি সাম্প্রতিক কালের 


প্রথম: তীর্থথকর খযভনাথ, 
বাসস্তীমেল৷ । মৃতি'র দুপাশে 
দুটি পুরুষ মুর্তি। এই মুভি 
দুটির দৃষ্টি আদিনাথের মুখের 
দিকে নিবন্ধ। ব্যঞজনা £ সাধারণ 
মানুষের তুলনায় সিদ্ধিপ্রাণ্ 


কত মহান! কত বিরাট! 
পৃঃ ২৭০ 








শিবমন্দিরের প্রবেশপথের ডান 
দিকে দেয়াল গাত্রে ধে জৈন 
যুর্তিটি প্রোথিত আছে সেটি 
অষ্টম তীর্থংকর চন্ররপ্রভর-_ 
পাদপীঠে খোদ্দিত অর্ধ 
তারই লাঞ্চন। 

পূঃ ২৭০ 


২৭২ 8.0 


শিব মন্দির আছে। এখানেও .গুটি ছুয়েক উল্লেখযোগ্য যৃতির নিদর্শন 
থাকায় প্রত্যক্ষদর্শীকৃত একটি বিবরণ তুলে ধরছি-_*...এই দালান মন্দিয়ের 
অনতি গ্রশত্ত গর্ভগৃহের ছুটি দেওয়ালে দুটি জৈনমৃতি” গাঁথা আছে। 
একটি জৈনমূর্তি আদি তীর্ঘকংর খবভনাথের ! খোদিত পাথরের 
খগ্ডটির উচ্চতা আনুমানিক ২২'। মৃতিপ্র বামপার্থে একটি ছোট 
পুরুষমূতি” আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান । মৃতি“টির গায়ে অলঙ্কার, কটিদেশ বন্ত্াবৃত | 
খষভনাথের ডানদিকে অরূপ মূতি” এককালে অবশ্যই ছিল, কিন্তু বর্তমানে 
তা নেই। পরিবর্তে সে স্থানে একটি ছোট জৈনমৃতি” স্কুলহন্তে গ্রথিত। 
মূলমৃতি র পেছনে চালচিত্র মন্দিরাকতি ৷ তবে বর্তমানে চালচিত্রটি ভেজেচুরে 
বিকৃত হয়ে গেছে। যেটুকু অবশেষ আজও আছে তা দেখে একথা নিঃসন্দেহে 
মনে করা যেতে পারে যে, চালচিত্রটি এবং মৃতি'র পার্শ্ববর্তী অংশগুলো। এক 
সময় নানান অলঙ্করণে নিপুণভাবে খোর্দিত ছিল। "..দ্বিতীয় জৈনমৃতিটি-_ 
অপেক্ষাকৃত ছোট, মন্তকবিহীন এবং নানাভাষে বিকৃত ।” [পুরুলিয়ার 
পুর্রাকীতি ছড়রা॥ শ্রহভাষ মুখোপাধ্যায় , ছত্রাক, ১৩৮* বঙ্গাব্ধ ] 

ছড়রার পূর্বোল্লিখিত লাতটি দেউলের মধ্যে, ছড়রাতে আছে ব1 ছিল 
তিনটি, বাকী চারটির সন্ধান মিলবে ছড়রার উত্তর-পশ্চিমে বাধগড় গ্রামে । 


প্রবন্ধে প্রকাশিত ছবিগুলি লেখক কতৃ ক গৃহীত 


৮৮ 


মস্হাবীব্র অলেছিজেন 
[পৃবান্থবৃত্তি ] 


প্রমাদ 2সন্বন্ধীর 

সময় অতিক্রান্ত হলে 
গাছের পাতা যেমন 
শুকনে। হয়ে ঝরে পড়ে 
তেমনি মানুষের জীবন, 
তাই মুহুর্তের জন্যও 
প্রমাদ কোরে। না। 


কুশাগ্রস্থিত জলবিন্দু 
যেমন ক্ষণস্থায়ী 

তেষনি মানুষের জীবন, 
তাই মুহুর্তের জন্যও 
প্রমাদ কোরে ন1। 


জীবন যখন অনিশ্চিত 

ও দেক্ধারণ অনিয়ত 

'তখন পূর্বজন্মাজিত কর্ম 

শীত ক্ষয় করো, 

মুহুর্তের জন্যও প্রমাদ,ঃকোরে। না। 


মন্ষ্যদেহ লাভ হুফর, 
দীর্ঘ সময্ের ব্যবধানেই তা লাভ করা যায়, 


চিএ, 


কর্মের কও আবারপ্প্রপাড়, 


মুহূর্তের জন্যও ভাই 
প্রষাদ কোনে না। 


বখন ভোষার দেহ জীর্ণ কবে, 
পর্সিত হবে চুল, 

ভখন ভোমার সাধ্য থাকবে না, 
ভাই মুহর্তের জন্যও 

প্রষাদ কোরো! না । 


সমস্ত আসক্তি পরিহান্র কর, 
পল্মপঞ্ 

শরতের স্বচ্ছ জল হতেও 

যেমন অআঅলিগ্ত থাকে 

তেমনি অলিপ্তংথাক, 

মুহর্তের জন্যও প্রমাদ কোরো না। 


বিসমমার্পে 

অবতভরণ কোরে না, 

তাহলে বিপথগামী 

ভার বাছকের,.মতো। 

পশ্চাস্ভতাপ করতে হবে, 

মুহুর্তের জন্যও প্রমাদ কোনে না। 


তুষি মহাসমুত্ত 

অতিক্রম করে এসেছ, 

কৃজে এসে কেন এই[দ্দিধা ? 
এইটুকু পার হছে এস, 

মুহূর্তের জন্যও -প্রযাদ কোনে! লন! । 


| পৌষ, ১৩৮২ 


২৭৫ 


সুবলত! সম্বন্ধীয় 


সে মুঢ় 

যে নিষ্ঠর ও অহঙ্কারী, 
মায়ী ও ভুর্বাকাকথী, 
অবিনীত ও সংঘমহীন, 
জীবন প্রবাহে 

কাঠের. টুকরোর মতো 
সে ভেসে'যায়। 


সে মৃঢ় 

যে উন্ভ্রিয় বিষয়ে অন্ধ হয়ে 

নিজের ছিতের বিষয়ে চিন্তা করে না, 
সুধু বিষয় ভোগে ক্রমশ: ডুবে যায়, 
শ্লেম্মায় আটকে যাওয়া মাছির মতে। 
সে নিজেকে "কেবল অবাছ্ করে। 


সে মৃড় 

যে ভোগের জন্য ধর্ম পরিত্যাগ করে, 
ভোগে আবছহয়েপে 

নিজেন্ ভবিষ্যৎ হারায় । 


নিজ দু়্তের জন্য 

থে সর্বদা ভীত, 

সে তক্ষপ্ের মতে। ছুঃখ পায়, 
সংযম পালনে সমর্থ হয় না। 


এখন ন! হলেও পরে আত্মজয় করব 
একথ। যে বলে, 


+ই ই 


সে যেন মনে করে--জীবন চিরন্কন, 
কিন্তু শরীয়-যখন শিথিল হয় 

ও মৃত সমুপস্থিত, 

তখন অন্ধশোচন। ছাড়া 

আর কিছু থাকে না। 


অন্যে নিদ্রিত থাকলেও 
তুমি ভাগরূক থাক, 
কাউকে বিশ্বাম কোরো না, 
সময় কুটিল ও শরীর দুর্বল, 
ভারুগড পক্ষীর মতো! 
অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ কর। 


জীবন অনিশ্চিত 

ও আয়ু পরিমিত, 

মুক্তি পথ অবগত হয়ে 
ভোগ হুধ পরিহার কর। 


এই শরীর অনিত্য ও অস্তুচি, 
অণুচিত। হতেই এর উদ্ভব, 
ক্ষণিক আবাস মাত্র 

ও ছুঃখময়। 


রূপ ওলাবণ্য 

যা তোমায় মুগ্ধ কয়ে রেখেছে 

তা বিছাৎ প্রকাশের মতোই ক্ষণস্থায়ী, 
এর পর কি-_ 

সে কি তুমি দেখবে না? 





খোৌঁখ; ১৩৮২ 


ইণশ. 
ব্যাধি ওয়োগের আকর, 

জয়া ও মরণের বশীভূত 

এই শরীরে 

আমার একটুও আনন্দ নেই 


কিছু আগে বাপরে 

যে শরীর আমায় 
পরিত্যাগ করে যেতে হবে, 
তা আমায় আনন্দ দেয় না, 
বৃদ্ধদ বা ফেনার মতো! 

ত৷ ক্ষণস্থায়ী। 


জন্ম দুঃখ, জর] দুঃখ, 
রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, 
এমন কি 

সমস্ত সংসারই হুঃখময়, 
এখানে জীবগণ 

কেবল ুঃখ ভোগই করে। 


কাষোপভোগ 

ক্ষণিক সখ দেয়, 

কিন্তু ছুঃখ, 

আরে! ছুঃথ তার অস্কবর্তন করে, 
সংসার বিমুক্তির এগুলি বাধ 

ও অনর্ের খনি। 


কিম্পাক ফল ভক্ষণের 
পরিণাম যেমন ভয়াবহ, 


হশৈ 


কাযোপভোগের পরিণাষও 
তেষনি ভয়াবহু। 


কিম্পাক ফল দেখতে সুন্ময়, 
খেতেও নুম্যাতু, 

কিন্তু খেলে মৃত্যু নিশ্চিত, 
তেষনি কাষোপভোগ ৷ 


যে ভোগে লিপ্ত 

সে.সংসারে জড়িয়ে পড়ে, 

যে ভোগে লিপ্ত নয় 

সে সংসারে জড়ায় না, 

যে ভোগে লিপ্ত 

সে সংসার চক্রে আধত্তিত হয়, 
যে ভোগে লিপ্ত নয় 

নে মুক্তি লাভ করে। 


স্ীলোকের অ্গ-প্রত্যজের 
চারুতায়, 

স্থমধুর বাক্যে বা কটাক্ষে 
মনোভিনিবেশ কোরো না, 
কারণ সেগুলি 

কাম বন্ধিত করে। 


পাপ কর্ম হতে 

এই মুহূর্তেই নিবৃত্ত হও, 
কায়ণ জীবন অনিশ্চিত, 
যার! কাম মৃচ্ছিত 


পৌষ, ১৩৮২ 


ও সোগে লিপ্ত, 
তার সংযষাভাবে 
প্রভারিতই হয়। 


কৃর্ম যেমন তার অজ-প্রত্যঙ্ 
আবরণের মধ্যে সংবৃত করে নেয়, 
যেধাবীও তেষনি নিজের 

ইন্জিয় সমুদার়কে 

পাপ কর্ম হতে;নিবৃত্ত করে” 
আত্মায় সযাহিত করে। 


জীবন গেলেও 

ধর্ম পরিত্যাগ করব না-_ 
এরূপ যার দৃঢ় সংকল্প, 
ঝাটকা থেষন মেরুপর্বতকে 
বিচলিত করতে পারে না, 
ইন্ট্িয় গ্রামও তেমনি ভাকে 
বিচলিত করতে পারে না। 


[ ক্রষশঃ 


বর্জধমান-অহ্াবীরর 
[ জীবন চরিত ] 
[ পূর্বানুবৃত্তি ] 


না, আর্ধগণ, তোমরাই ত্রিবিধ ভ্রিবিধ ভাবে অসংবত, অবিরত ও 
অপগ্ডিত। 

কেন? কিভাবে আমর! অসংযত, অবিরত ও অপগ্ডিত? 

আর্ধগণ, তোমর। হাটবার সময় পৃথিবীকাম় জীবের ওপর আক্রমণ কর, 
প্রহার কর, প! দিয়ে ডল, ঘস, তাদের পীড়িত কর, তাদের হত্যা কর। 
এভাবে পৃথিবীকায় জীবের ওপর আক্রমণকারী তোমর! অসংবত, অবিরত ও 
অপগ্ডিত। 

আর্ষগণ, আমরা চলবার সময় পৃথিবীকায় জীবের ওপর আক্রমণ করি ন1। 
শরীর রক্ষার জন্য, অসুস্থ সেবার জন্য অথব। বিহার চর্ধার জন্ত যখন আমর! 
মাটির ওপর চলি তখন বিবেকপুর্ণ ভাবে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করি। তাই 
আমর! পৃথিবীকে আক্রমণ করি না, পৃথিবীকায় জীব বিনাশ করি না। কিন্ত 
আর্ধগণ, ভোমর! নিজেরাই পৃথিবীকায় জীব আক্রমণ কর, নিহত কর ও 
অসংবযত, অবিরত ও অপগ্ডিত হও । 

আর্ধগণ, তোমাদের মত অগমামান অগত, ব্যতিক্রম্যমান অব্যতিক্রাস্ত, 


ংপ্রাপ্তযান অসংপ্রাধ? 
আর্ষগণ, না, আমাদের মত একসপ নয়। আমাদের যতে গমামান গত, 
ব্যতিক্রমামান ব্যতিক্রাস্ত ও সংপ্রাপ্যমান সংপ্রা্ধ । 
অন্ততীর্থকের৷ এভাবে নিরুতর হয়ে ফিরে গেল। 
গুণশীল চৈত্যে অস্তেবাসী কালোদায়ী একদিন বর্ধমানকে গ্রন্থ করলেন, 
ভগবন্‌, ছুইফলদায়ক অন্তত কর্ম জীব নিজে করে সে কখ! কি সত্য? 


শো, ১৩৮২ ২৮১ 


, বর্ধমান বললেন, হা কালোদামী, জীব ছুট ফলদায়ক কর্ম নিজে করে 

মেকথা সভ্য। 

ভগবন্্‌, জীব এরকম অগ্ুত ফলদায়ক কম” কিভাবে করে? . 

কালোদায়ী, সরস বহুবাঞনযুক্ত বিষ মিশ্রিত অন্প যখন কেউ ভোজন করে 
তখন ত1 ভার ভালে! লাগে । তার তৎকালিক স্বাদে লুব্ধ হয়ে ষে তা খায় 
কিন্তু ভাত পরিণাম অনিষ্টকর। কালোদায়ী, সেইরকম কেউ যখন হিংসা 
করে, চুরী করে, কাম ক্রোধ লোভ ও মোহের বশবতাঁ হয় তখন তা তার 
ভালে লাগে । কিন্ত তাতে ষে পাপকমের বন্ধন হয় তা অনিষ্টকর। এবং 
দেই ফল তাকেই ভোগ করতে হয়। 

কালোদায়ী আরে! অনেক প্রশ্ন করলেন। বর্ধমান তার যথাযধ উত্তর 
দিলেন। 

বর্ধমান সেই বর্ধাবাস রাজগৃহে ব্যতীত করলেন । 

বর্ষ অতিক্রান্ত হলে তিনি মগধভূমিতেই বিচরণ করে নিগ্রস্থ ধর্ম প্রচার 
করলেন । আবার বর্ষার আগ দিয়ে রাজগৃছে ফিরে এলেন। 

রাজগৃহে তখন বনু অন্য তীর্থকেরা বাস করে। তত্ব নিয়ে তারা আলোচন! 
করে, নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে। গৌতম সে সমস্ত আলোচনা! শোনেন, 
অনুধাবন করেন। মনে প্রশ্ন জাগলে বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। 
ভার নিরাকয়ণ করে নেন। 

পরমাণু সম্পর্কে আলোচনা শুনে গৌতমের মনে প্রশ্ন জেগেছে । তার 
নিরাকরণের জন্য তিনি বর্ধমানের কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে বন্দনা করে 
বললেন, ভগবন্‌, অন্ত তীধিকের। বলে দুই পরমাণু একত্র হয় না কারণ 
তাতে মিপ্ধত|। নেই | তিন পরষাণু একত্র হয় কারণ তিন পরমাণুতে সিগ্কত। 
আছে। এই একত্রিত তিন পরমাণুকে বিশ্লেষণ করলে তিন ভাগ হতে পারে, 
'ছুভাগ হতে পারে। ছুভাগ হলে দেঁড় দেড় পরমাণুর এক এক ভাগ হবে। 
এভাবে চার পাচ পরমাণু একত্র মিলিত হতে পারে। ভগবন্‌ তাদের একথা 
কি লতা? 

বর্ধমান বললেন, গৌতম, পরমাণু সম্পর্কে 'ন্যভীধিকদের এই মান্তত! 
আমার ঠিক মনে হয় না। এই বিবয়ে আমার মত এই যে ছুই পরমাণুও 
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একত্র হতে পারে ফানণ তাষের মধ্যেও পরস্পরকে যুক্ত করায়, গি্তা আছে। 
মিলিত ছুই (পরমাণুকে ভাঙলে জাবার তা এক এক পরষাণু হব। একার 
তিন পরমাণুও মিলিত হতে পায়ে । তবে মিথিত তিন পরমাণুক ভাগে 
ভাঙলে অগ্ভতীরিকেরা যেঘন ধলেন দেড় দেড় পরখাখুত্র ছুই ভাগ হযে, ডা 
হয় না। দুই ভাগেপ্স এক ভাগে এক পরমাণু থাকবে, অন্তন্তাগে ছুউ পরমাণু । 

এভাবে গৌতম বর্ধমানকে অনেক প্রশ্ন কয়লেন। বর্ধমান তার গ্রৃতো কটীর 
নিরসন করলেন। 

পরের বছরের বর্যাবাস নাললার বাতীত হল। 

নালন্দা হতে বর্ধমান মিথিলার দিকে গমন করজেন। সেই বছরের 
বর্ধাবাস মিথিলায়'বাত়ীত হল। 

মিথিল! হতে তিনি রাজগৃহে আবার ফিরে এলেন। 

রাজগুহে তখন বর্ধমানের গৃহস্থ শিল্প মহাশতক অনশন নিযে মুতার 
প্রতীক্ষা করছিলেন । আনন্দের যত তায়গ অধধিজ্ঞান হয়েছে । তিনিও 
বহুদূর অবধি দেখতে ও জানতে পান । 

মহাশতক বখন একদিন রাজ্রে ধর্মধানে বাত্রি জাগয়ণ করছিলেন তখন 
তার পত্রী রেবতী যদিরা পান করে তীর কাছে গিষে উপস্থিত হলেন ও তীর সঙ্গ 
প্রার্থনা করলেন । মহাশতক প্রথষে নিরুত্তযম রইলেন কিন্তু ঘখন রেধতী 
নানাভাবে তীকে প্রলুব্ধ কর! হতে বিরত হলেন না তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে 
উঠলেন, রেবতী, এত উন্মত্ত হয়ো না । আমি দেখতে পাচ্ছি সাত দিনের মধো 
ভোষার ছুয়ারোগা রোগে মৃত্যু হযে ও তুমি নরকে হাথে । 

রেবতী সে কথা শুনে ভয় পেয়ে'গেলেন ও গ্রতিনিবৃত্ত হয়ে নিজের ঘয়ে 
ফিরে এলেন। ভাবলেন ষহাশতক তাঁকে না জানি কিভাবে এখন হত্যা 
করবেন! 

মহাশতকের কথামত রেবতী সাত দিনের মধ্যেই ছুয়ারোগ্য রোগে 
আক্রান্ত হয়ে যার! গেলেন। 

বর্ধমান মহাশতকের ক্রোধের কথা, রেবতীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগের 
কথা জানতে পেরেছেন। তিনি ভাই গৌতমকে ডেকে বললেন, গৌতম, 
গাধার অগ্তেবাপী যহাশতক যেখানে অবস্থান করছে সেখানে ঘাণ' ও গিয়ে 
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ভীকে বল যে গেষতী তাকে প্রলুন্ধ করলার চেষ্টা! করলেও তার ক্রুদ্ধ হওয়া, 
প্েধতীফে কটু বাক্য বল! উচিত হয়নি। সমভাবে অবস্থানকারী শ্রমণো- 
পাসককে এসব উপেক্ষা করতে হয়। যথার্থ সত্য হলেও অপ্রিয় কঠোর শব 
ধলতে হয় ন!। দেবাছুপ্রিয় রেবতীকফে কটুবাক্য বলে তৃষি ভাল করনি। তুমি 
ভার আলোচন! করো', শুদ্ধ হও । 

গোঁঙম মহাশতককে গিয়ে সেকথা বললেন। মহাশতক নিজের তৃল 
বুঝতে পারলেন ও আলোচন! কয়ে পরিশুদ্ধ হলেন। 

সেই বছরের বর্ধাবাস বর্ঘাান রাজগৃছেই ব্যতীত করলেন। 

বর্যাবাস অতীত হলেও বর্ধমান সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন । 

সেই সময় একদিন গৌতম বর্ধমানের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্‌, এই 
অবসপিনীর ষষ্ঠ ছুষষ-ছুষম কালে ভারতবর্ষের অবস্থা! কিরূপ হবে জানতে 
ইচ্ছে করি। 

বর্ধমান বলজেন, গৌতম, সেই সময় চারদিক হাহাকার, আর্তনাদ ও 
কোলাহুলময় হযে। বিষম অবস্থার জন্ত কঠোর, ভয়ঙ্কর ও অসহ বাতাসের 
ঘূর্ণী ও আবি প্রবাহিত হবে, দ্দিক সকল ধৃমিল, ধূলোময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে । 
কালের রুক্ষতার অন্ত খতু বিকৃত হুবে, চাদ অধিক শীতল হবে, সুর 
অধিক উষ্ণ। 

সেই সময় জোরে জোয়ে বিদুৎ চমকিত হবে, প্রবল বাতাসের সঙ্গে মুষল 
ধায়ে বৃষ্টি হবে। বৃট্টির জল অরল, বিরস, টক, তিতো, বিষাক্ত ও বাঁঝালো 
ক্ষার জন্ত জীব জগৎ পোষণ না! করে নানারূপ ব্যাধি ও বেদনার উদ্ভব করষে। 
সেই জলে মানুষ পশুপক্ষী গাছপাল! বিনষ্ট হবে, বৈতাঢ্য পর্বত বাতীত অন্য 
পর্বত অহরহ বদ্রপাতে ছিন্ন ভিন্ন হবে, গঙ্গা ও সিন্ধুর অতিরিক্ত অন্য নদী, 
সয়োবয়, তড়াগাদি পরিসশ্তফ, শূন্য, সমতল হবে? 

ভগবন্,সেই সময় ভারতবর্ষের মাটির অবস্থা! কিরূপ হবে? 

গৌতম, সেই সহয় মাটি অঙ্গার তুল্য হবে। আগুনেয় মতে! গরম, 
মরুভূমির মতো! বালুকাময়, শৈবালচ্ছন্ন ঝিলের মতো! কংকরময়। 

ভগবন্‌, সেই সময়ে যাল্গযের অবস্থা কিরূপ হবে? 

গৌতম, সেই সময় মানুষের অবস্থা! অত্যন্ত দয়নীয় হবে, বিরূপ, বিবণ, 
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ছুঃস্পর্শ, বিরস শরীর মানুষ নির্লজ্জ, কপট, ক্লেশপ্রিয়। হিংসক ও বৈরশীল 
হষে। ভার নখ বড় হবে, চুল পিঙ্গল, বর্ণ শ্যাম, মাথা বিকৃত ও শরীর 
শিরাময়। 

সে নির্বল হবে, বামনাকায় হবে, ব্যাধি পীড়িত হবে, চর্ময়োগ গ্রত্ত হবে 
ও তার সমন্ত চেষ্ট! নিন্বনীয় হবে। 

সে উৎসাহুহীন হবে, সত্বহীন হবে, তেজোহীন হবে । যোল বছর হতে 
না হতে বার্ধক্য প্রা হয়ে মৃত্যু লাভ করবে। 

মানুষের সংখা! পরিমিত হবে। গঙ্গা ও সিদু নদীর নিকটস্থ বৈভাঢ্য 
পর্বতের কনয়ে তারাঃবাস করবে। 

ভগবন্‌, সেই সময় মান্য কি আহার করবে? 

গৌতম, সেই লময় গঞ্জ] ও সিদ্ধু নদীর প্রবাহ রথমার্গের মতে। সন্কীর্ 
হুবে। গভীরতা চক্রনাভি মতো! । সেই জল মৎস ও কচ্ছপাদিতে পুর্ণ 
থাকবে। মানুষ সকাল ও সন্ধ্যায় কন্দর হতে নির্গত হয়ে সেই কচ্ছপার্দি ধরে 
ডাঙ্গায় নিয়ে যাবে ও রোদে পোড়। তাদের মাংস আহার করবে। 

বর্ধমান লেখান হতে বিহার করে অপাপ]1পুরীতে এলেন। সেই তার 
জীবনের অস্তি্ন বর্ধাবাস, 

[ ক্রমশঃ 


সমব্লাদিত্য কথ। 
[ কথাসার ] 
হরিভদ্র স্ুরী 


[ পৃধানুবৃত্তি ] 


ভার নিজের মনোভাবকেই যেন ছুর্মতি ব্যক্ত করছে তার কল্পিত সাফল্যের 
উদ্দেঘাষ যেন দূর হতে শোন! যাচ্ছে, আনন্দকুমারের সেইরকম মনে হল। সে 
তাই খানিকক্ষণ দুর্মতির দিকে চেয়ে রইল । তারপর ব্বিধাগ্রস্ত মন নিজকে 
বলল, চার পাঁচ দিন অপেক্ষা! করায় শামাদের কি ক্ষতি? পিতার কাছ হতে 
রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়। কি ভালো দেখায়? 

কুমার, আপনি এখনো অন্ভবহীন | ধরেই নিচ্ছি চার পাঁচ দিন পর 
আপনার অভিষেক হয়ে ধাবে। আপনি পিতার উত্তরাধিকারীও হুবেন। 
কিন্ত তারপর ? যতদিন এই বুড়ে। বেচে থাকবে তা সে সাধুই!হোক কি মুনি 
আপনি স্বত্তন্ত্র হয়ে কি রাজ্য পরিচালনা করতে পারবেন? আপনার পিতা 
কি আপনাকে চালিত করবার চেষ্ট। করবেন না? 

অভিষেকের পরেও, পিতার জীবিতাবস্থায় যে সে সম্পূর্ণ স্বাতস্ত্য লাভ 
করবে না আনন্দকুমারেরও এখন তা মনে হতে লাগল । এই জন্তইত অনেক 
রাজকুমায় পিতাকে হত্যা করে রাজবৈভব হম্তগত করেছে। হুর্যতির কথাত 
ফেলে দেবার মতো নয়। 

দুর্মতি দেখল যে কুমারের মনে তার কথার প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে। 
আর এখানে বেশী সময় ব্যতীত করা উচিত নয়। পাছে তার বড়যন্ত্র ধর! 
পড়ে যায়, ভাই:সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাদের ত রাজপিতার 
রক্তে হত্ত রঞ্রিত করবার দয়ফার নেই । যাতে তিনি বাধ! নাহন সেজন্য এক 
জায়গার বন্দী করে রেখে দ্বিলেই চলবে । অমাত্য বা সামস্তরা কেউ বিজ্রোহ 


২৮৬ গ্রষণ 


কষে সে ভয়ও আপনার য়াখ! উচিত নয়। তাছাড়া সাহায্য করবার জন্য 
আমি ত আপনার কাছেই রয়েছি । 

কিন্ত পিতাকে বন্দীই ব। করা বান ক্িকয়ে? 

সেতো খুব সহজ। তীর সামনে না গিয়ে তাকে এখানে আমন্ত্রিত করে। 

তিনি বদি না আসেন। যদি বুঝতে পারেন এ কপট আমন্ত্রণ ! 

ছুর্মতি কপট হানি হেসে বলল, এসব কাজ ত ছেলেখেলা নয়? আপনি 
ও আমি ছাড়! আমন কে জানবে? যদি আমন্ত্রণ জানাতে ভয় হয় আপনাকে 
আমি অন্ত পথ বলছি। আপনার অভিষেকের পূর্বে তিনি অবশ্তই আপনাকে 
তার কাছে ভাকবেন। আমি বলি কি তখন আপনি গর কাছে যাবেন না। 
তখন তিনি নিজেই আপনার কাছে আসবেন। আর লেই সময়ই কাজ 
হাসিল করতে হবে । 

আনন্দের সেকথা যনঃপুত হল। প্রথমত: অধিকার স্তাকে সম্পূর্ণ লাভ 
করতে হবে। ছ্বিভীয়ত: ভবিষ্যতের কাটাও যাতে অবশেধ না থাকে ভাও 
তাকে দেখতে হবে। পিংহ মহারাজকে বন্দী না কর! পর্ধস্ত তা হওয়া সম্ভঘ 
নয়। 

যে লিংহ ষহারাজ শক্রকেও ক্ষম। করতে পারেন, অন্তয় দানের সঙ্গে 
সঙ্গে আশ্রয় দিতে পারেন, ধিনি অজাতশক্রর যতো, লংসায়ের জালজঞাল 
হাতে যার বৃত্তি নিবৃত্ত হয়েছে, শন্তগুথ হয়েছে তীকে প্রতারিত কনা, 
প্রতারিত করে কারাগারে বন্দী কণ্পা এবং সেও শক্রয় হাতে নয়, নিজের 
পুজের হাতে তা কিছু শক্ত ছিল না। কিন্ত গ্রভারণ৷ কর! এক নিকইটতষ 
কাপুরুঘড!। 

আনন্দকুমার ভার পিতার বিরুদ্ধে সেই নিকট প্রতারণায় আশ্রয়ই গ্রহ্ণ 
কফয়ল। সিংহ মহারাজ যেই তাকে ভাকবার জন্ত তার আবাসে এলেম গুষনি 
আনন্দ কু্ায়ের অনুচত্ের! তাকে ধরে কারাগাছে বন্দী করে স্াখল। নিজের 
পুত্রের হাতে এই জঘন্ত কাজ হতে দেখেও সিংহ মহারাজ তার চিতুবৃতিকে 
শান্ত রাখলেন। জীবনে বা বিষদে তার আর কোনো! যষত্ব ছিল না৷ 

আনন্দ কুমার যাক] পিতার শক্ষাবলদ্বন করতে পায়ে লন্দেহ কল, ভাদের 
নকলকেই কারাগারে বন্দী করে রাখল। 


পৌষ, ১৩৮২ ২৮৭ 


কুক্থষাবলী হখন পুত্রের এই কুকৃত্ের কথা শুনলেন তখন মৃছিত হয়ে 
পড়লেন। জ্ঞান ফিয়ে এলে হ্প্নদর্শন ও দোহদের কথা তার মনে এল। এই 
পুত্রকে ত তিনি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন এবং 
একমাত্র মহারাজের আগ্রহেই ভাকে পালন পোষণ করেছিলেন। সেই 
পুত্রের হাতে এই অপকৃত্য হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত! হলেন । মহারাজের 
স্থিতগ্রজ্য়ূপ বাণী তার যনে এল । নিজের পুত্রও যদি পিতাকে হতা করে 
তবে পুত্রের তত দোষ নয়, যত কি পূর্ব পুর্ব কর্মের । এবং সেকথা যনে করে 
ধৈর্ধাবলম্বন করাতেই সত্যিকায় কল্যাণ। 

কুম্থমাবলী পুত্রের কাছে গিয়ে অনেক অস্কুনয় বিনয় করলেন কিন্তু তার 
সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হল। 

সিংহ ষহারাজ কারাগারে গিয়েও শাস্ত 'রইলেন, কোনোরকষ মানসিক 
বিকার আসতে দিলেন না। এই সংপারইভ এক কারাগার । এই ভাষনাই 
দুরধযান হতে তাকে বিরত রাখল । এবং শেষে যাতে শাস্তিময় ভাবে জীবনের 
শেষ করতে পারেন তার জন্ত অনশন ব্রত গ্রহণ করলেন । 

আনন্দকুমায়ের এই অনশন ব্রত সহা হল না। ভাবল আমাকে জগতে 
আরে! যেশী লান্কিত করবার জন্তই যেন তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন । 
এয়কম লোককে জীবিত রাখাই বিপজ্জনক! তাই সঙ্বল্প করে সে একদিন 
নিজেই গিয়ে সিংহ মহারাজকে হত্যা করে এল । 

প্রাণাস্তকর কষ্ট হুওয়। সহ্থেও নিংহু মহারাজ তখনো! ধৈর্য ও ক্ষমাকে 
পরিত্যাগ করলেন না। আর আনন্দ? তারই বাকী করার ছিল? নিজ 


কত পূর্ব কর্মেরই ফল যাক্ষ ভোগ করে, অন্যের অপরাধ ব! গুণ নিমিত্ত 
ষাত্র। 


যে অগ্রিশর্জাকে অজ্ঞানভঃই গুণসেন নির্যাতিত করেছিল, তিন তিনবার 
যাসান্তে্র উপবাসেযর পর আমন্ত্রিত করেও ভিক্ষা! দেয়নি এবং যে ষয়বার সময় 
বৈয়বৃত্িকে আয়ো শাণিত করেছিল সেই অগ্রিশর্মা কেবল দেহ বদল 
করে আনন্দ, নামক পৃজন্ধপে গুপলেন-রূপী সিংহ মহান্াজের ওঁরপে উৎপর 
কেছিল,। : আনন কুমায় কর্মের ফলন শক্ষির কাছে বিবশ ছিল। 
| [ক্রমশঃ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ ৷ 


উ যে কোনো সংখ্যা থেকে কষপক্ষে এক বছরের জন্ত গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫* পয়সা । বাধ্ধিক গ্রাহক 


চাদ ৫১৬৬ | 
গু শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হুয়। 
উ যোগাযোগের ঠিকান! £ 
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সরদ্বতী, কাকালীটিলা, সুরা 


জৈন দেতী সর্রত্বতী 
অনুজ্যচরণ বিদ্যানুষণ 


মথুরায় জৈনদিগের প্রাচীন কীত্তির নিদর্শন আবিস্কৃত হইয্জাছে। মথুত্ায় 
শ্বেতাম্বর জৈনদিগের একটি স্তপের মধ্যে কয্জেকটি মান্দর আছে। এ 
মন্দির গুলির মধ্যে প্রথম বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিকটে ১৮৮৯ সালে বাক্‌ ও 
বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরদ্বতার একটি মুত্তি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। যৃতিটির 
আকার ১১০”১১৩২'। মৃতিটির মন্তক ভাঙয়া গিয়াছে । দেবী জানু উচু 
করিয়৷ একটি চতুক্ষোণ পাদ্রপীঠের উপর বসিয়া আছেন। দেবীর বাম হন্ডে 
একখানি পুথি। দক্ষিণ হস্তটিয উপরি ভাগ ভাঙিয়া গয্াছে। তবে হওটুকু 
আছে, তাহ] দ্বেখিয়। বোধ হয় হাতটি উদ্ধে উত্তো'লত ছিল। দেবী পট বস্ত 
পরিহিত । সরম্বভীর ছুই দিকে দুই জন উপাসকের ছোট ছোট মৃত্ভি। 
বাম দিকের মৃণ্িটির হাতে কলসী, তাহার পরিধ নে টিল৷ পগিচ্ছদ__কটি 
দেশে পেটী দিয়! আট।; দক্ষিণ দিকে উপাসক বছ।গাল হইয়। দণ্ডায়মান। 

এ সরম্বতী মৃত্তিটি লৌহ নিমিত। (?/ এই মুক্তির নিয় ভাগে সাতটি 
ছত্রে লিপি আছে। শেষ ছত্রটি অম্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ, লিপিটি ৮৪ শকাবে 
(১৬২ ্রীষ্টাবে) ক্ষোদিত। মৃত্তির নিয়ে লিপির পাঠ এইকপ 

১। [ সিদ্‌) ধম সক ৮৪ হিমংত মাসে চতুথে ৪ দিবসে ১১ অ -_ 

২। ্ পুর্ববায়াং কোটিক়াতে। [ গ ]ণাতো। স্থানি যম ]তে। কুলাডে৷। 

৩। বৈরতে! শাখাতো। শ্রীগুহ [1 ]তে। সংভোগাতে। বাচকন্যার্য। 

৪1 [হু]স্তহস্তিম্ত শিষ্তে। গণিম্ত আধ্য মাঘহন্তিস্য শ্রছচরে। বাচকন্ত 

রি 

৫ | ধর্য দেবস্ট নির্বর্তনে গোবশ্ত সীহ্পুত্রশ্ত লোহিক কারুকন্ত দান। 

৬। সর্বাসস্বানাং হিত সখা! এক সরন্বতী গ্রতিষ্টাবিত। অবতলে রঙ্গানর্ত 

নো। 

৭। মে[॥] 


২৯২ ভ্রমণ 


অন্থযাদ--৮৪ অবের হেমস্ত মাসের ৪ চতুর্ে, একাদশ (চাক্জ ) দিবসে 
সীহ্পুত্র লৌহিককারু 'গোর' নামক ব্যক্তির দানে, কোটিয়গণ, স্থানিয়কুল, 
বৈয়শ্াখ। ও শ্রীগুহ সম্ভোগ হইতে উৎপর বাক আধ্য হস্তহন্তির শিষ্য গণি 
আর্ধয মাঘহস্তির শ্রদ্ধচর বাচক আধ্যদেবের দৃষ্টান্তে-_সর্বসত্াদিগের হিতের 
জন্ত রঙ্গানর্তনের অবতলে এক সরস্বতী (প্রতিমা ) প্রতিষ্ঠাপিত হইল। 

এই সরস্বতী মৃত্তির় নিয়স্থ লিপিতে “কোট্রিয়গণ”, “স্থানীয়কুল”, “বৈরশাখা+ 
ও *ভ্রুগুহ সম্ভোগেস্র উল্লেখ দেখা যাইতেছে । এগুলি সমশ্ডই সেই সময়ের 
জৈন ব্যাপার । এই লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, খুষ্টীয় দ্বিতীয় 
শতকে অন্ততঃ শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধো সরহ্বতী অর্চনা তৎকাল গুচলিত 
জৈনধর্ম-গ্রণালীর অন্ুযোদিত ছিল ।১ তাহান| হইলে মুত্তি সম্বলিত এই 
লিপির অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না । 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস আলোচন! করিলে দেখ! যায়, অতি প্রাচীনকালে 
হিন্দু ও জৈন বলিয়া! কোন পৃথক সম্প্রদায় ছিল না। ধর্ষের বিশেষ বিশেষ 
অনুষ্ঠানে মত ভেদ হওয়ায়, বিশেষতঃ হিংসার অনুষ্ঠান বিষয়ে ইহাদের মধ্যে 
তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায়, একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। 
[এই বিষয়ে জৈনর। ভিন্ধ মত পোষণ করেন-_সম্পাদক ] ইহার! তীথস্করগণকে 
মহাপুরুষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং জৈন নামে অভিহিত হ'ন। ইহারা 
বলেন, ভগবানের মৃখ নির্গত বাণীই শ্রুত। ইহাদের মতে শ্রুত ও সরন্বতী 
অভিন্ন । সরম্বতীকে ই'হার। “শ্রুতদেবী” বলিয়। থাকেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ষ্যের 
আবির্ভাবের লময় পর্যন্ত টৈনগগ্রস্থে দেখিতে পাওয়া যায়-_ভীর্ঘস্করগণ 
শ্রুতদেবীকে নমস্কার করিতেন ।ৎ [ জৈনর! ভগবান মানেন না। তীর্থংকর 
মুখ নিঃহুত বাণীই শ্রুত। স্থতরাং তীর্থংকরের শ্রতদেবীকে নমস্কারের প্রশ্ন 
ওঠে না। গ্রস্থকারগণ বা! আচাধ্যগণ শ্রতদেবীকে নমস্কার করিয়৷ থাকেন। 
সম্পাদক ] জ্ঞাতা-ধর্ম-কথ। সুত্রে (১ শ্ঃ ৪ বর্গ ১ অঃ) বর্ধমানাদির 
সহিত সরহ্বতীর নমক্কার আছেঃ 
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২ কোটাশতং দ্বাদশ চৈব কোটা লক্ষাণ্যশীতিস্তযাধিকানি চৈব । 
পঞ্চাশদক্টো চ সত্রসংখ্যামেতজ্ু,তং পঞ্চ পদং নমামি ॥ ইত্যাদি 


মাঘ, ১৩৮২ ২৪৩ 


“পম; শ্রীবর্ধমানায় পার্থ প্রভবে নমঃ | 
নমঃ শ্রীযৎসর্থত্যৈ সহায়েভ্যো। নমে। নম: |” 
অধিল বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেনীর নাম তাহার! শ্রতদেবী দিয়াছেন। শ্রতত 
সম্বন্ধে দিগম্বর টজনদিগের গ্রশ্থে একটি উপদেশ আছে। তাহাদের শাস্ত্র 
বলেন, শেষ তীর্ঘক্কর প্রীবর্ধমান মহাবীর স্বামী মোক্ষ মার্গের উপদেশ দান 
করেন। শ্রাবণ মাসের প্রতিপদ তিখিতে কুধের্যোদয়ের সময়ে নৌদ্র মৃহূর্তে 
যখন চন্দ্র অভিজিৎ নক্ষত্রে ছিল, সেই সময়ে তিনি উপদেশ প্রদান করিয়া 
ংসার ছুংখ কাতর জীবের প্রতি কপ! প্রদর্শন করেন। ইন্দ্রভৃতি গৌতম 
গণধর এদ্রিন সন্ধাকালে ভগবান্‌ মহাবীরের এই বাণীকে একাদশ “অঙ্গ” ও 
চতুর্দশ “পুর্ব” রূপে বিভক্ত করেন । অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে এই ১১ অঙ্গ ও 
১৪ পুর্ববের অন্তর্গত করিয়া! তাহার সহধম্মা হুধন্্া স্বামীকে উপদেশ দেন। 
তিনি আবার জন্ব, স্বামীকে উপদেশ করেন। ভঙ্ব, স্বামী অনেক মুনি খধিকে 
এই দ্বাদশাঙ্গ শ্রুত উপদেশ করেন। এই রূপে এই শ্রুতের প্রচার হুয়। 
জৈনদিগের মতে ইহা ২৪৫৫ বর্ষ পুর্ব্বের কথ।। 
শ্রবণ বেলগোলায় একটি অঙ্টধাতুর “শ্রু তক্বন্ধ-ঘন্ত্র” বা1“পরপ্থতী-যন্ত্” আছে। 
এই যন্ত্র এই স্বাদশঙ্গ বাণীর । ইহাতে ১১ অঙ্গ, ১৪ পুর্ব, ৫ প্রকীর্ণক ও 
১৪ অঙ্গবাহ্য বাণীর বর্ণনা আআাছে। ইহাদের গ্লোক সংখ্যাও অঙ্কিত আছে। 
সকলের নীচে প্রথম প্রকোষ্টে ভেদ মতি জ্ঞানের ৩০৬ শ্লেক, দ্বিতীয় প্রকোন্ঠে 
জ্ঞান বিকল! ২০ গ্রন্থ, অঙ্গ ১২, অঙব্বাহ্য ১৪ । তৃতীয় প্রকোষ্টে শ্রতজ্ঞানের 
অক্ষর সংখা! ১৮3৪৬৭৪৪০৭৩৭০৯৫৫১৬১৫| ইহার পর চতুর্থ প্রকোষ্ঠে 
একপদ-বর্ণ সংখা! ১৬৩৪৮৩০৭০৮৮ । পঞ্চম প্রকোষ্ঠে দ্বাদশাজ নামপদ সংখ্যা 
১১২৮৩৫৮০*৫, ষ্ঠ প্রকোষ্ঠে একদশাজ পদ সংখ্য। ৪১৫০২০০০। ইহার পনর 
প্নেক সংখ্যার সহিত ১১ অঙ্গ আছে। দক্ষিন দিকের প্রকোষ্ঠে গ্লোক;সংখ্যার 
সহিত « প্রকীর্ঘক এবং বাম দিকের প্রকোষ্টে শ্লোক সংখ্যার সহিত € চুলিকা 
আছে। যেখান হইতে শ্রুত ক্দ্ধ বা সংস্বন্ভীর শাখ! বাহির হইয়াছে, সেখানে 
নেক সংখ্যার সহিত ১৪ পূর্ব আছে। সকলের উপর ধ্বজদণ্ডের আকায়ে 
অঙ্গবাহছ্য ১৪ এবং ইহার ধ্বজায় অক্ষর সংখা! আছে। এই ১১ অঙ্গ ও ১৪ 
পূর্ব শরতের পঠন.পাঠন শ্রুত কেবলী ভদ্রবছের সময় পধ্যস্ত প্রচলিত ছিল। 


২৯৪ ০০ 


ইহার পর অজজ্ঞানের 'আঅবনতি' কইতে থাকে। ক্রমশঃ পতনোম্বথ 
অজজ্ঞানের কিছু কিছু বর-নির্রবাণ সংবৎ ৬৮৩ পর্রযস্ত ছিল। কিছুকাল পরে 
অহত্রলী মূনি গালেন। ইনি মুনিগণের মধ্যে সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ইহায়ই 
সময়ে দিগছর আম়ায়ূপারী মুনিদিগের চারি বিস্কাগ হয়। 

অহত্বলী ন্বাধীর কিছুকাল পরে ধরলেনাচার্য জন্মগ্রহণ কয়েল। ইনি 
অগ্রহায়ণী পূর্বের অন্তর্গত পঞ্চম বস্তর যধ্যে চতুর্থ বে হহাকর্ণ প্রাতৃত 
তদ্জান-সম্পয় ছিলেন। অর্থাৎ উপরি উক্ত শ্রত জানের এক অংশের জাতা 
ছিলেন। ইনি শ্রত জান রক্ষার জন্য পুষ্পদস্ত ও ভূতবলী মুনিকে ইহা 
উপদ্ধেখ করেন। 

ভূতবলী ম্বামী দেখিলেন যে প্রতিদিন বিদ্যায় অবনতি হুইভেছে; যাহ! 
কিছু মৌখিকজ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভব। এইবপ চিন্তা 
করিয়! এবং মন্ুম্ের স্মতিশক্তির দিন দিন হাস হইতেছে দেখিয়। তিনি 
একখানি গ্রন্থ রচন| 'করিলেন। এই গ্রন্থেক্র নাষ 'বটখগ্ডাগষ | ইহা! 
লিপিবদ্ধ করিয়! ট্াষ্ঠ শুর! পঞ্চষীর দিন চারি সঙ্ঘ একত্র করিয়া! বেউনাদি 
উপকরণ দ্বার! মহালমারোহে “যটধগ্ডাগযে'র পৃ! করেন। আজ পর্ধান্ত জৈন 
সমানে এ তিথি 'জ্ঞান পঞ্চমী" নামে প্রলিদ্ধ। এদিন জৈন ধর্মাবলম্বী বিজ্ঞগণ 
বিষিপূর্বক নিজ নিজ শান্তের পৃজ! কিয়া থাকেন। [ইহা দিগম্বর মত । 
শ্বেতান্বরগণ অর্গ সাহিত্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বলেন না। বস্ততঃ সেই প্রাচীন 
অন্ধ সাহিত্য শ্েডাথরদিগের নিকটেই বর্তমান দিগন্ধরের়] যাহ! নষ্ট হইয়াছে 
বিয়া বলেন। শেতাত্বর জৈনর! কাণ্তিক শুরু! পঞ্চমীতে জান পঞ্ষষী 
পাজন কয়েন। - সম্পাদক্ষ ] 

ভূতবলীর পর বছু জৈনাচার্ধ্য প্রয়োজন মত নান! বিয়ে গ্রস্থাছি রচনা 
করিয়! সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগারের পু সাধন করেন। অধ্তঃপর নবাশ্ুরিত- 
বৌদ্ধধর্ম তরুণাবস্ছ! লাভ করিলে; বছু রাজা মহারাজ! ইহার অভ্তিনবচ্ছটায় 
মুত হয়! জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! বৌদ্বধর্থ অনঙ্গত্বদ, করেন। তবে এসমগ্ষেও 
কয়েকজন প্রভাবশালী জৈনাচার্ধা বড়বড় স্বাজসতায় পিক নির্ভাকভাকে 
অল্প. মত্ধের খন করিয়! নিজ যত স্থাণনও না করিয়াছিলেন, ভাহা! নয়। 
তারপর. বৌন্ধাচার্ধযগণ অনেক জৈনশাহ নই করিয়া জবে, ফেলিয়া! দেন, এমন 


সাথ), ১৩৮২ ওত: 


কি হলি ও-মৃত্তি তর করিয়া যৌদ্ধমৃত্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে অঞলস্কাচার্থ: 
জন্মগ্রহণ করিয়া জৈন ধর্শের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। শ্াষট্রকূট বংশীয় জৈনরাজ: 
অযোঘবর্য ৬৬৪-৭২২ খ্রীষ্টান ( ৭৩৬-৭৯৯ শকাব) বর্তমান ছিলেন। ইহার 
রাজত্বকালে ইহার প্রধান গুরু জিনসেন আচার্য পুরাণ, ১৬ সংস্কার প্রভৃতি 
জৈনদিগের মধো প্রবর্তন করিয়াছিলেন ৷ দেবদেবীর বছ ব্যাপারও ই'হারই 
দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনি প্রথমে শ্রী, হী, ধূতি, কীর্তি, বৃদ্ধি, লক্ষ্মী ও 
সরন্বতীকে নৃতন করিয়৷ দেবী বলিয়া দেখাইলেন। জৈনগণ বলেন, যখন 
তীর্ঘস্ক় মাতৃগর্ভে আবিভূ্ত হন, তখন ইহার! মাতার সেব! করেন এবং মাতার 
মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, ইহারা সেই সকলের উত্তর দিয়া থাকেন। 
ব্ৈনগণ ইহাদ্দিগকে 'ষটুকুমারিকা” ব| 'সপ্তকুমারিক।” বলিয়া থাকেন। 

সয়ন্থতী সম্পর্কে জৈনর্দিগের একটী পৌন্রাণিক কাহিনী আছে। কাহিনীটা 
এই-_-জদ্ৃত্বীপের প্রাস্তভাগের সহিত অন্তান্ত দ্বীপের বিভেদ করিবার জন্য 
হিমবান পর্বতের স্থট্টি। [অন্যান্য ঘবীপের সঙ্গে বিভেদ করিবার জন্য নয়, 
হিষবান পর্বপ্ত জন্ুষ্থীপে হৈমবত্বর্ধ হইতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মাত্র। 
জৈনমতে জত্বীপে ছয়টি বর্ষধর পর্বত আছে এবং প্রত্যেক পর্বতে এক একটি 
করিয়া ছয়টা হুদ আছে যেখান হইতে নদী নির্গত হয়। -সম্পাদক ] সেই 
পর্বতে সাতটা হুদ আছে, সেগুলি খুব বড়। হ্দগুলি হইতে অনবরত জল 
বাহির হয়। সেই জল নীচে আলিয়! পড়িয়া! নদীতে পরিণত হয়। এই 
সকল হদে এক একটা কমল আছে। এ সকল কমলের উপর এক একটা 
মহল আছে। প্রত্যেক মহলে একটা দেবী থাকেন। ই'হারাই শাসনদেবী। 
এই শাসনদেবীদের পুজারও ব্যবস্থা হইল। ঞুমশ: শ্বেতান্বর ও দিগম্বর উত্তর 
জৈনসম্প্রদায় অনেকগুলি ত্রাক্দপ্াদেবতাকে নিজেদের ধর্মে স্থান দিলেন। 
প্রার্ীনফাল হইতে জৈনগণ সরদ্বভীকে গীরবাণী বাগদেবত্তারপে আরাধন! 
করিয়। আসিতেছেন। সরম্বত্ভী তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান দেবী। এক্ষণে 
২৪ জন ভীর্ঘন্করের শাসনদেবীগণেরও পুজা হইতে লাগিল। শাসনদেবীগণ 
তীর্ঘসরদিগের, পান বছন করিম! থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিষ্ঠাদেবীরপে 
যোলজন' শাসনদেবীর পুজারও ব্যবস্থা হইল'। সরঙ্থতী বিদ্যার প্রধান অধিষ্ঠাতরী 
দেবী। বিষ্কার্র্ষিত. নান! ব্যাপার ইাদেরই লাহাযেে ইনি সম্পাদন 


হি শ্রথণ 


করিয়া থাকেন। হেষচক্জাচার্ধ্য তাহার "অভিধান-চিস্তামপিপতে ( ছিতভীয় 
পর্ধযায় ৯৩) এই যোড়শ বিভ্ভার্দেবীর নাম দিয়াছেন £ 


রোহিণী প্রজ্ঞপ্তী বন্তরশৃঙ্খল। কূলিশান্কুশ] । 
চক্রেশ্বরী নরদ1.কাল্যথাষৌ যহাপর! ॥ 
গৌরী গান্ধারী সার্বস্থমহাজাল! চ মানবী । 
বৈরাট্যাচ্ছুপ্ঘ। মানলী মহামানসিকেতি তাঃ ॥ 


স্থৃতয়াং শ্বেতাথরগণের মতে যোড়শ বিদ্ভাদেবী বলিলে আমর! বুঝিব-_ 
১ রোহিপী, ২ প্রজ্ঞপ্তী, ৩ বভ্শৃঙ্খলা, ৪ কুলিশাহ্কুণ, ৫ চক্রেশ্বরী, ৬ নরদত্তা, 
৭ কালী, ৮ মহাকাী, ৯ গৌরাঁ, ১* গান্ধারী, ১১ জালা, ১২ মানবী, ১৩ 
বৈয্াট, ১৪ অচ্ছুপ্তা, ১৫ মানসী ও ১৬ মহামানসী। 

শ্বেতান্বর যতে ভীর্ঘস্করগণের ২৪ জন শাসন-দেবীর নাম, যথা : 

চক্রেশ্বরী, অজিত, ছুরিতারী, কালী, মহাকালী, অক্ষুপ্ু!, শান্তা, জালা, 
সতারকা, অশোকা, শ্রীবৎসা, প্রবর, বিজয়া, অস্কুশা, পর্গ!, গৌরী, নির্বধাণা, 
অচ্যুতা, ধারণী, বৈরাট্যা, গান্ারী, অন্থা, পদ্মাবতী, সিদ্ধ! ৷ 

দিগন্থর যতে তীর্ঘক্করগণের ২৪ জন শাসনদেবীর নাম, যথা £ 

চক্রেশ্বত্রী, রোহিণী, গ্রজ্ঞপ্তী, বজ্জশৃঙ্খলা, পুরুষ্তা, মনোবেগা, কালী, 
হাকালী, জালামালিনী, মানবী, গৌরী, গান্ধারী, বৈরাট্যা বা বৈল্লোটী, 
অনস্তষতী, যানসী, যহাযানসী, বিজয়া বা! জয়া, অজিতা, অপরাজিত।, 
বন্ছুরূপিনী, চামুণ্তী, কুম্মাপ্ডিনী, গপল্লাবতী, সিদ্ধায়িনী ব! সিদ্ধায়িকা। এই 
শাসনদেবীকে ইহার! “ক্ষিণী' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। 


[ ক্রষশঃ 


৩ তীর্ঘকর'**দেব্যঃ। দেবীও চঝেদরি অজিআ৷ ছুরিতারি কালী মহা্ফালী। 
অচ্যা় সন্তা জালা হুতারাইসোয় -সিরিবচ্ছা ॥ ৩৮৮ 
পবর বিজয়ংকুস! পরগণ্তি নির্বাণ অঙ্গ রা ধরণী । 
বইকটইবুত গন্ধারি অন্য উপমবঈ সিদ্ধা! ॥ ৬৮৯ 


বর্ধমান-মহাবীর 
[ জীবন-চরিত ] 
[ পূর্বানুবৃত্তি ] 


এই লেই পাব! যে পাবার তার তীর্থংকর জীবনের প্রারভ। পাবার 
মকালেন উদ্ভানেই না তিনি তার গণধরদের প্রথম দীক্ষিত করেছিলেন। এই 
পাবা হতে তিনি ষে ধর্মতীর্থের প্রবর্তন করেছিলেন তা আজ সমতট হতে 
সিদ্ধু সৌবীর পর্বস্ত বিস্তৃত | 

পাবার মহাসেন উদ্ভানেই তাই আবার তার অন্তিম বছরের প্রথথ সমব- 
সরণ হছল। এই সমবসরণে আরে। অনেকের সঙ্গে পাবার রাজা পুণ্যপালও 
উপস্থিত ছিলেন। 

পুণ/পাল সেদিন রাত্রে স্বপ্রে হণ্তী, মর্কট, ক্ষীরবৃক্ষ, কাকপক্ষী, সিংহ, কমল, 
বীজ ও কলদ দ্েখোছলেন। সেই স্বপ্র দেখা অবধি অমঙ্গল আশঙ্কায় পুণা- 
পালের যন অস্থি ছিল । তাই বর্ঘমানের প্রবচন শেষ হতেই তিনি তার 
স্বপ্রের কথ! বদ্ধঘানের কাছে নিবেদন করলেন । বললেন, ভগবন, আমি এই 
স্বপ্ন দর্শনের ফল জানতে ইচ্ছা! করি । 

বন্ধমান সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বললেন, পুণ্যপাল, তোষার হবপ্র ত স্বপ্ন 
নয়, আগাষিক যুগের ছায়া। সামনে যে বিষষ সময় আসছে তারই 
পুর্বাভাব। তুমি যেহ্স্তী দেখেছ তার তাৎপধ এই যে আগামিক যুগের 
আমার গৃহী শ্শি্য বা শ্রাবকের। পাধিব এশ্বর্বে লুবৰ্ধ হয়ে হত্তীর মত গৃহেই 
অবস্থান করবে, শ্রামণ্য অজীকার করবে না, যদিও বা করে তবে অসৎ-সংসর্গে 
ত। পনিত্যাগ করবে । 

মর্কটেরা! যেমন চপলমতি হয় তেমনি আমার শ্রমণ সংঘের গণ, গচ্ছ ব। 
শাখাধিপত্তিহা চপলমতি, অল্পজ্ঞানী ও ব্রতপালনে প্রমাদী হুবে। ধর্শে 
শিখিলাচার হৃয়ে ভাতর। জন্ভকে ধর্মের উপদেশ দেবে ও ধর্মের কদর্থ করবে। 


২৯৮ শ্রষণ 


গৃহী পিঠ বা শ্রাবকের! দান ও শাসন সেবার জন্ত ক্ষীয় বৃক্ষ ন্বরপ। এরূপ 
ধনী গৃহী শিষ্যদের অহঙ্কারী বেশষাত্রধারী আচার্ধের! কণ্টকবৃক্ষের মত চারি 
দিক হতে ঘিরে রইবে ও পরম্পর পরস্পরকে অভিবদ্ধিত করবে কিন্ত জিন 
শাসনের প্রসার করবে ন1। 
কাকপক্ষী যেমন হ্বচ্ছ জল বাপি হতে জল পান কয়ে না! তেমনি উদ্ধত 
স্বভাব শ্রমণের়! হ্বীয় আচাবদের নিকট হতে শিক্ষ! গ্রহণ করবে না। তার! 
ভিন্ন-তীঘিক আচার্ধদের বুষান করবে ও তাদের নিকট গমনাগমন করবে। 
নিংহকে যেমন অন্ত প্রাণী পয়াভৃত করতে পারে না, কিন্তু স্বীয় শরীরে 
উৎপন্ন কীটাদিই তাকে কষ্ট দিতে সমর্থ সেইরূপ জিনগ্রবতিত ধর্ম অন্তের 
সবাক্া বিনষ্ট হবে ন! কিন্তু ত্বীয় অনুযায়ীদের কলহে ছূর্বল ও অবনতিগ্রাপ্ত 
হুবে। 
কমল যেষন পঙ্কে উৎপন্ন হয়, সেইরকম সৎ ও ধাখিক বাক্তি য্নেচ্ছ দেশ বা 
হীনকুলে উৎপর হতে দেখা যাবে । 
উধর ভূমিতে বীজ বপন করলে তা! যেষন ফলদায়ী হয় না তেমনি উপদেশ 
অপাত্রে দেবার জন্য ফলদায়ী হবে না । 
শ্রষণ সংঘে ক্ষমাদি গুণ রূপ কমলে চিত্রিত ও শ্ত্রচারিত্রক্ধপ জঙপুর্ণ 
কলসের মতো মহষি আর দেখা যাবে না শৃন্যকুস্ত চারিত্রহীন আচার্ষের। 
মহুষি রূপে পুজিত হবে। 
ভগবন্‌, জিন শাসনের এই অধোগতি রোধের কি কোনো উপায় নেই ?: 
আছে বৈকী? পুণ্যপাল, আমি তার প্রতিই ইজিত করেছি। শ্রাবকের! 
যদি ধর্মে তৎপর হয় ও শ্রমণের! চারিকআ্বান, গণ গচ্ছ ও শাখাধিপতিরা বদি 
নিজেদের হ্গভিবদ্ধিত না করে জিন শালসনকে অভিবদ্ধিত করে ও কলহ হৃত্তে 
বিরত হয় তবেই তা সম্ভব । কিন্তু পুণ্যপাল, তা! হওয়। ছুফয়। 
ভবিস্ততের কথা চিস্তা করে সংসারে বীতশ্রন্ধ হয়ে পুণ্যপাল বর্ধমানের 
কাছে প্রত্রজিত হলেন। | 
গৌতম তখন দ্বাগামী পঞ্চম ও বষ্টকাল সম্পর্কে বর্ধমানকে বহ্ষিধ প্রশ্ন 
করলেন। বর্দমান তার প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, গৌতম আমার নির্বাণের 
ভিন বছর লাড়ে আঠ মাস পরে পঞ্চম কাল সরু হুঝে। সেইকালে তর, 
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ক্ষেত্রে কোনে! তীর্থংকর বা! কেবলী জন্ম গ্রহণ করবে না। আমার অস্তেবাসী 
স্ধর্মের জন্থু নামে এক শিশ্ক হবে-এই অবসপ্পিনীর নেই অস্তিম কেবলী। 
এই বলে বর্ধমান সমবলরণ হতে উঠে রাজ! হস্ভীপালের যে প্রাচীন ভগ্ন শুক- 
শাল! ছিল সেই শুকশালায় গন করলেন। বর্ধার চারমাস তিনি সেইখানেই 
ব্যতীত করবেন। 

শ্রাবণ, ভাব্র, আশ্বিন মাস ব্যতীত হল। কার্তিক মাসের রুষপক্ষও 
বাতীত হতে চলল। আজ তার শেষ দিন। তাঁর জীবনের । আজ 
তিনি মুক্ত হবেন । 

লহুস! ভার গৌতমের কথ| মনে হুল। তীর প্রিয় শিষ্য গৌতম-_ষে 
আজে কেবল-জ্ঞান লাভ করতে পারে নি। কেন পারে নি?-পারে নি সে 
তীর প্রতি তার অনুরাগের জন্ত। তার অন্য প্রধান শিষ্তর। যখন কেবল-জ্ঞান 
লাভ করেছে, গৌতম ও ন্রধর্ম ছাড়! যখন সকলেই মুক্ত হয়ে গেছে, তখন-__ 
ন1 এমন একট! কিছু করতে হবে যাতে তার প্রতি গৌতমের অনুরাগ বিনষ্ট 
হয়ে যায়। বর্ধমান তখন গৌতমকে ডেকে পাঠালেন। গৌতম নিকটে 
এনে দ্রাড়াতেই বললেন, গৌতম, পাবার পার্খববত্ণ গ্রামে দেবশর্মা নামে এক 
ব্রাহ্মণ বাস করে। মে তোমার দ্বারাই কেবল প্রতিবুদ্ধ হবে, অস্তের দ্বার! 
নয়। তুমি যাও, গিয়ে তাকে প্রতিবোধ দিয়ে এস। 

গুরুর আদেশ শিরোধার্ধ করে গৌতম পার্্ববর্ভা গ্রামে চলে গেলেন। 

গৌতম চলে যেতে তিনি তার অন্য শ্রমণ ও গৃহী শিশ্যুদের ডাক দিলেন। 
বললেন, আজ আমি তোমাদের অস্ভিম উপদেশ দ্েেব। তারপর তার 
অস্তিম প্রবচন আরভ হল--অখণ্ড, ধারাপ্রবাহী। 

তারপর মধ্যদিন কথন সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা কখন মধারাত্রে পরিবতিত হুল কেউ 
জানল না। একে একে রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ঘাম উত্তীর্ণ হতে 
চলল । কিন্তু বর্ধমান অক্লান্ত, শ্রোতার! চিত্রাপিত, স্থির । কি এক .ভাবাবেশ 
তাদের যেন পেয়ে বলেছে । সময়ের বোধ তারা হারিয়ে ফেলেছে । 

সৌধর্ম দেবলোকে সহ্স! ইন্দ্রের আসন কম্পিত হল। তিনি তখন চোখ 
মেলে জন দ্বীপের ভারতবর্ষের মগধাস্তর্গত পাবার দিকে চেয়ে দেখলেন। 
দেখলেন ভীর্ঘংকরের নির্বাণ সময় সমুপস্থিত। 
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চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে লনিফায় 
ইঞ্জ তখন মর্তালোকে নেমে এলেন। বর্ধমানের নিকটে গিয়ে দাড়ালেন 
ও তাকে সাশ্রনেত্রে বন্দনা কয়ে বললেন, ভগবন্‌, আপনার নির্বাণ সময় সঙ্গাগত 
জেনে আপনাকে বন্দনা করতে এসেছি ও সেই সঙ্গে একটি নিষেদন জানাতে । 
আসবার সময় আপনার জন্ম নক্ষত্র উত্তর। ফাল্নীতে ভম্মক গ্রহ সঞ্চারিত হতে 
দেখলাম । আপনার দেহাবসানের পর সেই গ্রহ বদি উত্তরা ফাল্ঠনীতে 
সঞ্চারিত হয় তবে তা জিন শাসনের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। তাই 
ততক্ষণ দেহরক্ষা হতে বিরত থাকুন যতক্ষণ না তা৷ স্বাতী নক্ষত্র অতিক্রম কয়ে 
উত্তর! ফাস্তনীতে প্রবেশ করে। 

বর্ধমানের প্রবচন ততক্ষণে শেষ হয়েছে । উষার আলোর শ্বণিষ রেখা 
পৃষ আকাশকে তখন অভিষিঞিত করছে। 

বর্ধমান বললেন, দেবরাজ, তুমি ত একথা ভালে! ভাবেই জান আমু বন্ধিত 
করবার ক্ষমতা তীর্থংকরেরো নেই। তবু তোমার ঘষে এই আগ্রহ সে জিন 
শলনে তোমার অন্রাগের জন্ত । কিন্তু বীতরাগীর সেরূপ কোনে। আগ্রহ 
থাকে না। তাছাড় কালচক্রের পরিবর্তনে জিন শাসনের এমনিতেই অবনতি 
হবে। ভন্মক গ্রহ যদি তার নিমিত্ত কারণ হয় ত তীর্থংকর তার পরিবর্তন 
করবেন না। 

ভগবন্‌, তবে তাই হোক । 

বর্ধমান তখন তার সমস্ত চেতনা গুটিয়ে নিলেন, কেন্ত্রিত করলেন। 
তারপর ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যেতে লাগলেন। শেষে শৈলেশীকরণে আঘতি 
কর্মক্ষয় করে লোকের উর্ধভাগ স্থিত সিদ্ধলোকে গমন করলেন। 

কল্পক্থব্র পেই মহা! নির্বাণের কথা লিখতে গিয়ে লিখলেন- সেই চতুর্থ 
মাসের চতুর্থ মাপে সথচম পক্ষে কাতিক কৃষঃপক্ষের পঞ্চদশম দিবসে যে চয়ষ- 
রত্রি সেই রাত্রিতে শ্রথণ ভগবান বর্ধমান কালগত হলেন, সংসায় হতে 
বাতিক্রান্ত হলেন, অপুনয়াবর্তর্ূপে উর্ধে গমন করলেন, জন্ম, জরা, যরণ 
বন্ধন ছির করে সিদ্ধ, বুদ্ধ, মৃক্ত, অস্তর্কৎ, পরিনিবৃত, সর্বদঃখহীন হলেন। 

সমগ্র পাব! এক গভীর শোক সাগন্ছে নিষজ্ছিত হল। ও 

গৌতম পার্খববর্তা গ্রাম হতে ফেরার পথে সেই খবর পেজেন-তগবান 
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কালগত হয়েছেন। শুনে তিনি কারার ভেঙে পড়লেন। আক্ষেপ করে 
বলতে লাগলেন, বিশ্বান হয় না যে মাষি দীর্ঘ তিরিশ বছর তাকে ছায়ার মতে! 
অন্গুলরণ করেছি, তিনি তার নির্বাণ সময়ে আমায় দূরে সরিয়ে দেবেন! 
আমার কী হৃর্তাগা যে সেই সমদ্র আমি তার কাছে থাকতে পারলাম ন|। 
আমার হৃদয় বজজ দিয়ে তৈরী তাই তা এখনে! বিদীর্ণ হচ্ছে না। তারাই 
ভাগাবান যায়! সেই সময় তার কাছে ছিল। জানিনা তিনি কেন আমায় 
পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু ন!... 

সহসা তার বর্ধমানের সেই কথা মনে পড়ল, গৌতম, তোমার আমার 
সম্পর্ক ত আজকের নয়, জন্ম জন্মাস্তের। এক মজে ছিলাম, এক সঙ্গে আছি, 
লিগ্ধশীলায় একসঙ্গে অনস্তকাল থাকব। 

তবে? তবে তিনি কেন শেষ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করলেন*'**ন! না না, 
তাতে পরিত্যাগের প্রশ্ন কোথায়? তিনি বীতরাগ। বাঁতরাগ ভাই এত 
সহজে তিনি আমায় দূরে সরিয়ে দিতে পারলেন-.তাইত ! সেই বীতরাগে 
আমার অনুরাগ? ন| না, আমায় তাই হতে হবে। আমার বীতরাগ হতে 
হযে ।**' 

তাই হযে ভগবন্‌, তাই হবে। আমি এই মূহূর্তে তোমার প্রতি আমার 
সমস্ত অনুরাগ পরিত্যাগ করলাম". 

একি--একি আলোর বন্ত! ! একি চেতনার পরিপ্লাবন! এ আমি কোথায় 
হারিয়ে যাচ্ছি, তলিয়ে বাচ্ছি''আকাশ বাতাস আজ সব নিঘ্বন্দ হয়ে গেছে, 
অজন্ম আলোর পরমাণু আমাকে ব্যাপাদিত কয়ে চলেছে। 

গৌতম, তুমি আমি এক সঙ্গে ছিলাম একলঙ্গে এসেছি, একসঙ্ধে থাকব। 

সেই অনস্ত জীধন। 

নেই অনন্ত জীষনের ম্মরণে, শ্রদ্ধায় সেই হতে প্রজলিত হয় কাতিকী 
অমাবন্তায় দীপাবলীর দীপমাল!। 

অন্ধকার হতে আষায় প্রকাশের দিকে নিয়ে চল। 


আহ্ভাআীত আঅব্লেহ্ভিব্লেল 
[ পুরবাচ্ববভ্ি 


হব আম্পাত্িি ও পাকলে আক্কক্ীক্স 


সিহহু যেমন, 

স্বগ শিশুকে থনে লেসে যাক, 
আজ্ত১কাজ্লে 

স্বতুত৩ ০তমন্দি 

আন্বকে ধনে নিনষ্ে যায, 

আজ ন্িভ1 বা! ভাভ 

০কভই ল্রক্ষা কল্রতে সমর্থ হুম না। 


তুম্মি নিত্জহ অন্ধ, 
অনাথ হুক আন্যন্কে তুমি 
কি-জ্ঞাবে শ্রন্ষ1। করিবে ? 


যে আাাবে 

ধন সম্পন্ভি পরিজন 

'আভাকে প্রস্ষা কন্বে, 

সে আদের বা ভাবা জানে, 
নে ভুজ কন্ে। 

কানসণ আরা ভাকে 

বম্ষা!। কলে ব। 

সাহাব্ত কল্সতে সমর্থ নয্স । 
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ধন ইহুলোকে 

রক্ষা! করতে পারে না, 

না পরলোকে। 

সহস! যার দীপ নির্বাপিত হয়েছে 
তার মতে। 

সন্মার্গ অবগত হয়েও 

সে এশ্বর্ষের জন্ত পথ দেখতে পায় ন!। 


স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব 

জীবিত কালেই তার ওপর 

নির্ভর করে, 

মৃত্যুর পর তাকে অনুসরণ করে না। 


ইহ জগতে 

তাদের জন্ক সে হয়ত 
পাপাচরণ করে, 

কিন্ত ফলভোগের সময় 
তার! অবান্ধব হয়ে যায়। 


£খ ভোগ 
আত্মীয় বন্ধু পুত্র কলত্র 
ভাগ করে নিতে পারে না, 
ত। তাকে একাই ভোগ করতে হয়, 
ষেকর্ম করে 
কর্মফল তারই অনুনরণ করে। 


যেযে ধরণের কর্ম কয়ে 
ইহ জগতে 


৬০৪ 


ব্যকিগত ভাবে তা তাদের 
ভোগ করতে হয়,... 

ভোগ না করে রর 
কেউ তাদের অতিক্রম করতে 
পারে না। 


দুর্লভ সম্বন্ধীন্স. 


ংসারে চারটি জিনিষ ূর্লভ 
অথচ কল্যাপকর-_ 
মনুষ্য দেহলাভ, ধর্ম শ্রবণ 
ধর্মে শ্রন্ধ। ও ধর্মে উদ্ভষ 


মনুষ্যদেহ লাভ করলেও 
সচ্গর্ম শ্রবণ দুর্লভ 

যা শ্রবণ করে 

সে তপঃ নিরত ক্ষমাশীল 
ও অহিংস! পরায়ণ হয়| 


বদি সৌভাগা বশত: 

ধর্ম শ্রবণও হয় 

ভাতে শ্রদ্ধা হওয়া হুর্লভ, 

কারণ লংসারে এখন অনেকে দ্জাছে 
যাদের স্র্ম শ্রবণ হয়েছে 

কিন্ত ভাতে শ্রদ্ধা! হুর নি। 


যদি ধর্ম শ্রবণ ও 
ধর্মে শ্রদ্ধাও হয়, 
ধর্মে উদ্ধম হওয়া তুর্লত, 


মা, ১৬৮২ 


6৩% 


কারণ সংলায়ে এখন অনেকে আছে 
যাদের ধর্মে শ্রদ্ধা! হয়েছে 
কিন্ত তার জন্ত উদ্ভাম করেনা। 


তাই যাহুয্য দেহ, 

সন্ধর্স শ্রবণ, 

ধর্মে শ্রন্ধা ও ধর্মে উদ্ভষ 
লাভ কয়ে 

সংঘত হও ও 

কর্মমল শরীর হতে 

দুর কর। 


পুজ্য সম্বন্ধীয় 


যে উচ্চাকাজ্ষী 

ভবিষ্যৎ লাভের আশাম 

সে কণ্টক যন্ত্রণা সহ করে, 

কিন্তু যে ভবিষাৎ লাভের আশ! না রেখে 
হুর্বাকারূপ কণ্টক যন্ত্র সহ করে, 

সে পুজ্য। 


ছুর্বাকা কানে প্রধেশ করে 
মনে বৈরয় উদ্ভব করায়, 
ধর্ম ভাবনায় বে 

তা সহ করে সংযত থাকে, 
সে পুজ্য। 


যে পয়োক্ষে নিন্দা করে না, 
প্রত্ক্ষে কটু শবের প্রয়োগ, 


৬৬৬ 


যে নিশ্চিত বাকা বলেন।, 
বা যাক্ষতিকর তার উচ্চারণ, 
সে পুজ্য। 


যে অলোলুপ অকৌতুহলী 

ও অমাম়ী 

অপিষুণ ও অদীনবুতি, 

যে অন্যের প্রশংসা করে না, 

ব1 নিজে প্রশংস! কামন! করে না, 
সে পুজা । 


যদিও প্রচুর পরিমাণে 

খান বস্ত্র শযাাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ 
তবুও বে প্রয়োজন মত 

সামান্য সংগ্রহ করে 

ও সন্তোষ শ্রেষ্ট ধর্ম মনে করে? 
তাইতেই সন্ভ্ট থাকে, 

সে পুজা । 


যার এ সমস্ত গুণ রয়েছে সে পুজা, 
ঘর নেই সেনয়। 

পাপ পরিহার করে 

এই গুণ আশ্রম কর। 

আত্ম! দিয়ে আত্মাকে জান, 

প্রিয় অপ্রিয়ে-_ 

সমভাব রাখ 

ও পুঁজ হও । 


মাথ, ১৩৮২ 


৩৬৬ 


যে সমস্ত প্রাণীকে 
আত্মবৎ মনে করে; 
সমভাবে দেখে, 
কর্মপ্রবাহ নিরুদ্ধ করে' 
সদাসংবত থাকে, 

সে পাপ করে না। 


[ক্রমশঃ 


সমরাদিত্য কথা 
[ কথাসার ] 
হরিভদ্্র স্থুরী 
[ পুর্বানছবৃত্ধি ] 
তৃতীয় পর্ব 


॥১॥ 

দেখো তোষায় আমি একথা শেষ বারের মত বলে দিচ্ছি-_-এক খাপে 
ছুই তলোয়ার থাকতে পারে না। হয় তুমি আমায় পরিত্যাগ কর, অন্তখানে 
চলে যেতে দাও, নয় ত তোমার এই কুলাঙ্গার পুত্রকে এই ঘরে আর 
কখনে। যেন পা নাদের বলে বার করে দাও। প্রতি দিনের এই চস্ষুঃশূল 
আমার সহা হয় ন!। 

সেআমি জানি । কিন্ত নিজের সন্তানকে কোথায় আমি বার করে দেব? 
নিকট সম্পর্কের বা আশ্রিত তেউ হলে তাকে বার করে দেওয়া যায়। 
ত] ছাড়া আমাদের এই শিখী ত এখনে! বালক । আমরাই যদি এর প্রতি 
শক্রপ্ন মত ব্যবহার করি ত একে দেখবার আয় কে আছে? যেমন তেমন 
করে আর কয়ট। বছর কাটিয়ে দাও। বড় হলে, বুঝতে পারলে ও নিজেই 
আর কোথাও চলে যাবে । তখন ওকে থাকতে বললে আর থাকবেন। 
বলবে এই ঘরে আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে পারছি না। 

কোশ নগয়ের এক ত্রাঙ্গণ ব্রহ্মদত এন্ভাবে তার স্ত্রী জালিনীকে বোঝাচ্ছিল। 
কিন্ত তার স্ত্রী তার কথা কানে নিচ্ছিল না। বলছিল ওকে আর 
এক মৃহূর্তও সে ঘরে রাখতে রাজী নয়। ওকে এখান হতে যেতেই হবে। 

শিখীও সে কথ। জানত । জালিনী তার আপন ম। হলেও ভার জেহ হতে 
সে বফচিত। শুধু ভাই নয়, সাধারণতঃ নিজের সম্ভানকে দেখলে যায় চোখ 
বাৎসল্য রসে আর্জ হয়ে আসে কিন্তু শিখার বেলায় ভার মায়ের চোখ ফেবল 
'অগ্মি বর্ণই করতে থাকে । 


মাঘ, ১৩২ ৩০৪৯ 


শিখী মার কাছে কোনো অপরাধও করে নি। বত দূর নম্র ও বিনয়ী হয়ে 
থাকতে হয়, তাই থাকে । কিন্তু তবুও কেন যে তিনি ভার গ্রতি বিরূপ তা 
সে নিজেই জানে না। সেষেন যার চোখের বালি-__-সে কথা সে একবার 
নয়, হাজার বার অনুভব করেছে। অন্ত কেউ হলে এই ঘরের বিষাক্ত 
পরিবেশ ছেড়ে কবে চলে যেত। কিন্ত শিধী তাপারেনি। সেছূর্বল তিগ্ত 
তাই বলে নয়; ভার কারণ তার ম! তার প্রতি যতই নির্মম ও কঠোর হোন 
না কেন, তার বাব! ভার প্রতি ততখানি মুছু ও সহদয়। ঘর ছেড়ে চলে 
গেলে তার যনে কষ্ট দেওয়! হবে বলে সে এ পর্ধস্ত ঘর ছেড়ে যেতে পারেনি । 

শিখীর যত ছেলের মা হওয়া ভাগ্যের কথা। শিখীকে দেখা মাত্র যে 
কোনো মা! মমতা অনুভব না করে পারবে না। কিন্তু এর একমাত্র বাতিক্রম 
তার আপন ম।। একে দৈব দুর্ঘটনা! ছাড় আর কি বলা যেতে পারে? 

্রহ্মদত্ত ও জালিনী উভয়েই কুলীন ঘরের তাই বংশগত দোষে এই স্ৃষ্টি- 
ছাড়া কাণ্ড ঘটেছে তাও বলা যায় না। ওদের দু'জনের পিতাই কোশ 
নগরের লোকপ্রিদ্ন মন্ত্রী। তাছাড়া ব্রহ্মদত্ত ও জালিনীর যধোও ভালবাসার 
কোনে! অভাব নেই । লংসারের সব বিষয়েই ভার] প্রায় একমত । কিন্ত 
একমাত্র শিখীর কথ! উঠন্ছই জালিনী বাঘিনীর বূপ ধারণ করে। 

শিখী একটু বড় হয়ে উঠলে যে জালিনী তার প্রতি বিরূপ হয়েছে তাও 
নয়। জালিনী জন্ম হতেই তার প্রতি বিবপ। তখন হতেই সেতাকে 
পরিত্যাগ করবার চেষ্টা করেছে। এক সময় তাতে সফলও হয়েছে। 
কিন্ত সেই পরিত্যক্ত পুত্রই যখন দতক পুত্র রূপে তার ঘরে আধার ফিয়ে 
এল তখন হতে তার ক্রোধের আর পরিসীমা রইল না। ভারপর এমন 
একদিনও যায় নি যেদিন সে তার শ্বামীকে ওকে ঘর হতে বার করে দিতে 
বলেনি। ব্রহ্ষদতও এখন এর জন্য তিক্ত বিরক্ত | তার অবস্থা অনেকটা 
জাতির অধ্যের স্থপুরীর মত। 

কিন্তু শেষে একদিন জালিনী বলেই দিল, যদি তুমি ওকে ঘর হতে বার 
করেন! দাও তবে আমি ভলে ডুবে আত্মহত্যা করব বা কুষ়োয় লাফিয়ে 
পড়ব। 

্রঙ্ধদত্ত একথা ঘেষন রোজ শোনে তেমনি শুনল কিন্তু শিখীর সহসা মনে 


৩১৩ শ্রমণ 


হল যেখানে প্রতিদিনের এই অশান্তি সেখানে থাকায় সত্যি আর কোনো 
লাভ নেই। তার এখন এখান হতে চলে যাওয়াই উচিত । পিতা হয়ত এর 
জগ্য কষ্ট পাবেন. কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বাকি? বদি কখনে। সুযোগ 
মেলে তবে পিতায় পায়ে মাথ! ঠেকিয়ে সে তার অবিনয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে 
নেবে। 
॥২॥ 
শিখী তাই এরপর একদিন সত্যি ঘর ছেড়ে চলে গেল । কোনে। মহৎ 
উদ্দেশে ঘর ছেড়ে গেল তা নয়, কোথায় যাবে তাই তার নিশ্চিত ছিল না। 
মাথার ওপর আকাশ ও পায়ের তলায় মাটি_ব্যস, এইমাত্র তার সম্থল। 
সজীহীন বাদ্ধবহীন গৃহ হতে বিভাড়িত শ্িখী পথ চলতে চলতে কি ভাব- 
ছিল কে জানে! 
হয়ত ভাবছিল, কুকুর বেড়ালের বাচ্চারাও যখন তাদের মায়ের কোলে 
আশ্রয় পায়, যখন মায়ের কোলে মাথা গু জেই না সংসারের সমস্ত জালা যন্ত্রণা 
ভোল! যায় তখন তার এই ছুর্ভাগা কেন? 
শিলী বারবার নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখছিল--না সেখানে ত তার 
মার প্রতি কোনো অসদ্‌ ভাবন| নেই। তবে তার ম| তাকে কেন দেখতে 
পারেন না। তার মা যে স্নেহশীল! নন তাও নয়-_তিনি অন্থের সন্তানের 
প্রতি মমত্ব দেখান-_কিন্তু তার বেলায় তিনি এত নিষ্টুর কেন? 
কিন্তু শিখা এর কোনে! সমাধানই খুজে পায় না। সামনে মহ! অরণা । 
এখানে কে তাকে আশ্রয় দেবে । বাব! তৃই এসেছিস বলে অপাধিব ন্রেহে 
কোলে টেনে নেবে? 
ংসারে একা থাকবার যত বয়স শিখীর এখনে! হয়নি - ক্ষুধ! তৃষণ! সে 
মহা করতে পারে, পরিশ্রম করতেও সে ভয় পায় না, ভয়ত তার নেইও কিন্ক 
সেই অনৃষ্ঠ ম্রেহতস্ত যা সকলকে ঘরমূখো করে, নিরাশায় আশার উৎসাহ 
ভয়ে দেয় সেই তন্তই তার ছিড়ে গিয়েছিল। তার ন্মভাবে শিখীর মত 
ছেলের চোখেও এখন সব কিছু অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল। 
, [ক্রমশঃ 


বঙ্গভাষাম্ জৈনচর্চা ঃ কান্সক্রমিক পঞ্জী 
দ্বিতীয় পর্যায় 
শ্রীঅশোক উপাধ্যায় 


চক্জশেধর সেন--বঙ্গে জৈন সম্প্রদায়, নবাভারত, আবাঢ় ১২৯৫, পৃ. ১৪৫- 
১৪৮। 
নগেম্্রনাথ বন্ধ, সঙ্কলক--টজন, বিশ্বকোষ, সগ্তম ভাগ, কলিকাতা, 
বিশ্বকোষ কার্যালয়, ১৭1১, নীলমণি মিত্রের সর, ১৩*৩, পৃ. ১৬১-২১৪ । 
নগেন্জনাথ বস্থ, সঙ্কলক--পাটন, পার্থনাথ, জৈন পুরাণ, বিশ্বকোষ, ১১শ 
ভাগ, কলিকাতা, বিশ্বকোব কার্যালয়, ১৪নং তেলিপাড়া লেন, ১৩০৭, পু. ৩৩, 
২৯৯-৩০৩, ৬৯৫-৭১৮। 
ধামনগাস বস্থ-_ শত্রপুয় পর্বত, প্রবালী, বৈশাখ ১৩০৯, পূ. ১৫-১৬। 
সতীশচন্ত্র বিদ্যাতৃষণ-_নি গর নাথপুক্র, বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বৃদ্ধের সম্পূর্ণ 
জীবন চরিত ও উপদেশ, কলিকাতা, জি, সি, বনু এণ্ড “কা, বস্থ প্রেপ, ৬৩ নং 
বেচু চারের স্্ীট, কার্তিক ১৩১১, পৃ. ২২৩ ২২৫1 [সাহিত্য রত গ্রস্থাবলী-১] 
যনোষোহন চট্টোপাধ্যায় -পরেশনাথ-দর্শন ও জন ধর্ম, নবাভারত, পৌষ 
১৩১৩, পৃ. ৪৪৯-৪৫৯। 
' শিবচন্দ্র শীল-_দীপালি ও ভ্রাতৃত্বতীয়। পর্ব, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, 
[ ঠশাখ-আধাঢ় ] ১৩১৪, পৃ. ৫১-৫৩। [ পুনমু্রণ, শ্রষণ, কাতিক ১৩৮২, 
পৃ..২২০০২২২] 
নবীনচন্ত্র দেন-_পাওপুত্রী, আমার জীবন, তৃতীদ্র ভাগ, কলিকাতা, সান্যাল 
শত কোম্পানি,:১৩১৭, পৃ, ৩৩৬-৩৪০ | [ পুনমু্ণ, শ্রষণ, ভাত্র ১৩৮২, 
পৃ. ১৫৪-১৫৬ এ ৃ 


শ্রষণ ৩১২ 


বিষলকান্তি মুখোপাধ্যায় আকবর ও জৈনধর্ষ, যালঞ্চ, শ্রাবণ ১৩২৭, 
পৃ. ২৭১-২৭৬। 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তা--জৈন ত্রিরত্ব,। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩১, 
পৃ. ৮০১-৮০৭। ( পান্ালাল বাক্লীওয়াল রচিত হিন্দী প্রবন্ধ অবলম্বনে ) 

বিষলাচরণ লাহা-_জৈনধর্মগ্রন্থ, বৈশালী ও মহাবীর: জৈনধর্ম, লিচ্ছবি 
জাতি, কলিকাতা, রঘৃনাথ শীল, ৪৭1১ দ্কিয়া স্াট, [ ফাল্গুন ১৩৩১ ]. পৃ. ৩, 
১২-১৪, ১১২; ৩৫-৩৬ 7 ৭৫-৭৬ | [ ্বধীকেশ সিরিজ নং ১* ] 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তা _হিন্দু ও জৈন কালবিভাগ, কায়স্থ সমাজ, ভাত্র ১৩৩২, 
পৃ ২৬৬-২৭২। | 

হরিসত্য ভট্টাচার্য-_প্রমাণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [ বৈশাখ-আবাঢ় ] 
১৩৩৩, পৃ. ১-১৮। 

পুলিনবিহারী দত্ত-_জৈনযুগের মথ্রা, মাথুর কথা, কলিকাতা, বজীয় 
সাহিত্য পরিষৎ, [ ৮ বৈশাখ ] ১৩৩৩, পৃ. ৩৩-৪৭। [ সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থ" 
বঙ্সী সংখ্যা ৭২ ] 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তা-_জৈনদ্দিগের যোড়শ সংস্কার, বিশ্ববাণী, আষাঢ় ১৩৩৪, 
পৃ. ১৬০-১৬৪ । 

বেণীমাধব বড়ুয়া__ষহাবীর?ও বৃদ্ধের কাল নির্ণর, বিশ্ববাণী, আফাড় ১৩৩৪, 
পৃ. ১৭৪-১৮১। 

অধিলচন্ত্র ভারতীভ্ষণ-_ হিন্দু ও জৈনদিগের যোড়শ সংস্কার (সমালোন।) 
বিশ্ববাণী, ভাত্র ১৩৩৪, পৃ. ৩৫*-৩৫২। [জৈনদিগের যোড়শ সংস্কার প্রবন্ধের 
প্রতিবাদে লেখা ] 

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ__মহাবীর ও বুদ্ধের কাল নির্ণয় ( সমালোচন। ), বিশ্ব- 
বাণী, কার্তিক ১৩৩৪, পৃ. ৪৮৯-৪৯১ | [বেপীষাধব বড়রায় সযনায়িক 
প্রবন্ধের প্রতিবাদে লেখা ] 

ক্ষিভীশচন্দ্র চক্রবর্তী _মেদিনীপুরে জৈনম্তি আবিষ্ায়, রাবী, আষাঢ় 
১৩৩৬, পৃ. ৬৩-৭১। | 

যোক্ষন্টরণ সাধাধ্যাক্ী--উজনদর্শন (পৃ. ২২৮২২৯ রি ধস সী 
আধুনিক, হিশ্যাণী, আষাঢ় ১৩৩৭, পূ, ২১৭-২৩৩ | 


মাখ।; ১৩৮৭ ৩১৩ 


পৃরণটাদ নাহার-_ভগবান্‌ পার্থবনাথ, হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! (২ম খণ্ড), 
কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পদ্ধিষৎ, [ ১৪ আশ্বিন ] ১৩৩৯১ পৃ. ১২৮-১৩৩। 
[ পুনম, শ্রমণ, কাতিক ১৩৮২, পৃ. ১৯৫-২৯০ ] 

মতিলাল রায় -মহাবীর, যুগগুরু, কলিকাতা, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, 
৬১নং বনুবাজার স্্রীট, অক্ষর তৃতীয়া, ১৩৪০, পৃ. ১০-১৭| 

অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-_-জৈন দেবী সয়ন্থতী, ষোড়শ বিষ্যাদেবী, সরহ্থ তী 
গচ্ছ, সরন্বতী ১ষ খণ্ড, কলিকাতা, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩১ তেলিপাঁড়া লেন, 
১৩৪০, পৃ. ১০০-১০৬, ১০৬-১১২ ১১২-১১৪। [দেবতত্ব-গ্রস্থমাল1--১ ] 

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রধান স্ম্পাদক-_ব্ঘকলঙ্কদেব, অকলম্বভট, 
অকলহন্তোত্র , অজঙ্জিৎ, অঙ্গটিক।, অঙ্গ প্রবিষ্ট অঙ্গ ধাহা, অঙ্গবিদ্য| ২, অচল ৪) 
অচিরা, অচ্ছ ৩. অজিত ৪, খঅজিতকেশরি মুনি, অজিত্তচন্দ্র, অজিতদাস, 
অঙজিতদেব, অজিতদেব সুরিঃ অন্দিত ধর, অজিতনাথ স্বামী, অজিত প্রভ 
সুরি, অন্গিতবল, অজিতবলা, অঞ্জিত ব্রশ্খাচারী, অজিত মুনি, অজিতসাগর, 
অজিত সিংহ সরি, অজিত স্যরি. অঙ্জিত সেন ভট্টারনক, অজিত, অজীবকায়, 
অঞ্চলগন্ছ, অঞ্জন শলাকা', বজ্ীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, পৌষ সংক্রান্তি 
১৩৪১১ পৃ. ১৩১, ৫১৫, ৫১৯) ৫২১ ৫৮৭১ ৬১০, ৬১৪৭ ৭১৭: ৭১৯) ৭২১১ ৭২২ 
৭২৩, ৭২৪) ৭৩২, ৭৪২, ৭৫৪১ ৭৭৪ | 

অমৃলাচরণ বিদ্াভূষণ-_অচ্ছুত্যা, অচুযতা, অণুরত, বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম 
খণ্ড) পৃ. ৬১৭, ৬৩৪-৬৩৫। ৮৩৬-৮৩৯ | 

ব্রিদিবনাথ রায়-_অকলঙ্ক ২, অকলঙ্কচন্দ্র, অকলঙ্কদেব, বঙ্গীয় ষাকোয, 
১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০ । 

দ্বারেশচন্ত্র শর্মাচার্য__অক্জ ২, বঙ্গীয় মহাকোধ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯২-৪৯৪। 

নজিনীনাথ দাশগঞ্ক--অগ্রিভূতি, বজীয় মহাকোধ, ১ম খণ্ড পৃ. ৩৯৪ । 

দীনেশচজ্জ সেন- জৈনধর্ম। বৃহৎ বঙ্গ [ ১ম খণ্ড ] কলিকাতা, কলিকাতা! 
বিশ্বরিস্ভালয়, ১৩৪১ | ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫) পৃ. ১২৮-১৩৬। [ পুনমুক্রণ, শ্রমণ, 
শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ১১৯-১২৭, ভার, ১৩৮১, পৃ. ১৫৬-১৫৯ ] 

'অমৃলাচরণ বিষ্াভূঘণ, গ্রধান সম্পাদক--অভিভক্রা, অতিভূতি, অতি- 
বিশাল, অতিবীর্য, অধিবাসনা, অনৃপচ্র, অনৃপাদ, অনৃপবিধি, অনেকান্ত- 


৩১৪ হান 
জয়পাজাকা, অনোজ্জা, দততঙ্গারি, অন্ধনীক্ষ পার্থনাখ, আপরিশরব, বদীয় 


মহাকোয, ২য় খণ্ড; ১৯৩৮, পৃ, ৬৭, ৭৬, ২৯৬, £৯৪১ ৬০২১ ৬১৯১ ৬২৮১ ৬৩৬ 
৭১৪) প২। 

অধূলাচরণ বিস্তাভূষণ-_-জঅতিথি সংবিভাগ, অনশন ( জৈনযন্ে ), বঙ্গীয় 
মহাকোব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬২, ৩৯৬-৩৯৭ 1 

নরেশখচজ মিত্র- অন্যরষুহূর্ত, বঙ্গীয় মহাকষোব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৮। 

শোরীন্্কুষায় ঘোব--অপরাজিত ২, বঙ্গীদ মহাকোব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৪। 

হ্রিমোহুন ভ্রাচার্ঘ-_অনেকাভ্তষাদ, বজীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২, 
৬১৬। 

সাতক্ষড়ি মুখোপাধ্যায-_-জৈন-ধর্ষে নারীর স্থান, শ্রীভারভী, জাব্র ১৩৪৫, 
পৃ. ৬-৮ আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ১৮-২০ | 

গোপাজচন্র সেন_-আহত. বা জৈন দর্শন, দর্শন পরিচয়, কলিকাতা, 
রাষচন্র ফেল, অধ্যক্ষ: গৌরীসেন গ্রস্থমন্গিয়,। ৩৩ নং তারা্টাদ দতেন দ্রাট, 
সরৃতিয় বাগান) [ বৈশাখ ১৩৪৬ ], পৃ. ১৫৪-১৬৩। 

সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়-_ক্ডাদ্বাদ, শ্রীভারতী, আবাড় ১৩৪৬, পৃ. ৬৩৬৮ 
৬৪২ শ্রবণ ১০৪৬, পৃ. ৭৩৬-৭৩৯ | 

অজিতরঞন ভট্রাচার্--ভাব ও অভাব, প্রীভায়তী, শ্রাণ ১৩৪৬, 
পৃ. ৭*৩-৭৬% | 

হরিলভ্য ভট্টাচার্য-_শব ও অর্থ, সাহিভ্ পরিধখ পত্রিকা, [ ক্ণর্িক- 
পৌ ] ১৩৪৭, পৃ. ১৬৬-১৭৫। 

হ্রিসত্য ভট্টাচার্ধ-_সর্বজ, সাহিত্য পররিষৎ পত্রিকা, [ বৈশাধ-আফাঢ ] 
১৬৪৮১ পৃ. ১৭১৮ | 

শশিভ্ষগ, হুখোপাধ্যার-”প্রাচীন পৈদ সবাজে নামীয়: স্বান, ফাঁণিক 
বনযাতী, ফৈণাখ ১০৬০) পৃ. ৪১-৪২। | 

কাদাতনণ: কারকুন--নৈজারের জৈন: মন্দির, বিপুলের, জৈন বদির; 
পাওয়াপুর্ী, রাজগীর, নালন্দ। ও গাওয়া পুরী, কলিকাতা; অযলকৃদান খাকুন, 
১৬২/৬০/১, প্রি '্সানগয়ারপাহ মো) ( ১ষ লং ১১৪৭ )) ৪র্থ সহ ১৪৬৩, 
১৩৩৪১ পৃ. ২৯১৬) ৪২-৪৪ | 


সাঙ্গ ১৩৮২ কী 


গণেশ লালগুয়ানী--যেডাজ, গল্পভারতী, আফাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ৯৩-৯৮। 
[ পুনমুক্রণ ( মেভার্ধ ), অতিমুক্ত, পৃ. ৪২-৪৯ ] 

গণেশ লালওয়ানী--কপিল, গল্পভাবত্ী, শ্রাথণ ১৩৫৮, পৃ ১৭২-১৭৮। 
[ পুনগুত্রিশ, অভিমুক্ত; পৃ. ২২-২৬ 

গণেশ লালওযানী--নাগিলা, গল্পভারভী, ভান্্র, ১৩৫৮; পৃ. ৩৪২-৩৪৬। 
[ পুনমু রণ, অভিুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৯. 

পর্রিত্তোষ ঠাকুর-_জৈন সাধু সম্প্রদায়ের কথা, দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৬৩, 
পৃ, ৩৩-৩৪ | 

ম্বশাল গুপ- জৈন ষন্দিরে বিদেশী শিল্প, দেশ, ২* শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ. ২৬-৩২ | 

দেবল! বিত্র--উদয়গিরি-খগুগিরি, ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ৬১৫-৬১৬। 

সত্ারঞজন বন্যোপাধ্যাপ্-_অপত্রংশ সাহিত্য, ভারতকোব, ১ খণ্ড, 
পৃ. ৭০০৭২ 

গণেশ 'লালগয়ানী-_্াদাবাড়ী ও 'জৈলাচার্যগণ, লৈন শ্বেতান্বর় পঞ্চ 
যন্দির সার্ধ শতাী মহোৎসব ন্মারকপজ্স, কলিকাতা ৩* জাঙ্ুয়ারী ১৯৬৬ 
[ ১৬ যাঘ ১৩৭১] পৃষ্ঠাঙ্ষহীন চার পৃষ্ঠ! । [পুলমুত্রণ, শ্রষণ, অগ্রহারণ ১৩৮০ 
পৃ. ২০৯-২১ 1 

গণেশ লালওয়ানী--জৈন ধর্ম পরিচয় সার্ধ শতাবী ল্মারক পজ, 
( বাংলা) কলিকাতা, ৩* জান্গুকান্বী ১৯৬৫,পৃ. ২*-২২। 

তর়ণীগ্রলাদ মাজি--সয়াক জাতি ও জৈন ধর্ম, সার্ধ শতাবী স্মারক পজ, 
পৃ. ২৩-২৪। [ পুমমূ্ধিশ, শ্রহণ, আশ্বিন ১৩৮১) পৃ. ১৭৫-১৭৬ এ 

হরিসত্য ভষ্টাচার্ধ-_অহিংপা ব্রন্ত, শ্রীজৈন শ্বেতাহ্বর পঞ্চায়তী মন্দিয় সার্ধ 
শতাঙ্ধী স্বারকপজ্র, পা; ১-৯১। [ পুমহুরপ) শরণ, বৈশাখ ১৩৮১, 
পৃ. ২০-২৫, জ্যেষ্ঠ ১৬৮১, পৃ. ৪৩-৬২ ] 

হত্জিলিং শ্রীষাল-_উজৈর দীর্শনিক তথ্ছের কয়েকটি কথা, লার্ধ শতাব্দী 
স্মারকপত্র, পৃ. ১২-১৯। [ পুনমুক্রণ, শ্রষণ, ভাজ ১৩৮১ পৃ. ১৪৫-১৫৫ ] 

গণেগ'লাজওযানী-+ৈদ ধর্ষলান হতে: গল্প, বেভার জগৎ, ৭ লেপ্টে 


১৯৬৫১ পৃ, উট) ৮৪৮ | 
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৩১৬ - স্শ্রর্ণ” 


গণেশ লালওয়ানী-__-ওসওয়াল, ভার়তকোব, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, বজীদ 
সাহিত্য পরিষৎ, ষ্ঠ ১৩৭৩, পৃ. ১২২। | 

নিষাইসাধন বন্থু--কুমারপাল, ভারতকোব, ২র খণ্ড, পৃ. ৩৫৬। 

গণেশ লালওয়ানী_জিন, জৈন আচার অনুষ্ঠান, জৈন ধর্ম, জৈন সাহিত্য, 
তীর্ঘংকর, ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, বঙীয় সাহিত্য পরিষত, 
পৌষ ১৩৭৪, পৃ ৫২) ৫৪৭-৫৪৮ ৫৫২-৫৫৪, ৫৫৪) ৭২৮। 

দেবলাষূুষিত্র ও কষল গুহ__-গিরনার, ভারতকোব, ৩য় খণ্ড,পৃ. ১৩২-১৩৪ | 

দেবকুমার চক্রবতা-ৈন ধর্ম ও মৃত্তি শিল্পে লোকামত ধর্ম ও ধ্যাপ- 
ধারণার প্রভ।ব, চতুফকোণ, মাঘ ১৩৭৬, পৃ. ৯৬৭-৯৭৭। 

গণেশ লালওয়ানী _-তীর্ধন্কর মহাবীর, মহাবীর জয়ন্তী সমারোহ স্থারিঝ। 
১৯৭০, পৃ. ৪-৬। 

গণেশ লালওয়ানী--জৈন চিন্রকল!, সারদ্বত, শারদীয় (শ্রাবণ-আশ্বিন) 
১৩৭৭, পৃ. ১২৫-২৩৫ | 

কমলকুমার গুহ ও ভক্তপ্রলাদ মজুমদার _-পাওয়াপুরী, ভারতকোষ, ৪র্থ 
খণ্ড, কলিফাতা, বলীয় সাহিত্য পর্রিষৎ, বৈশাখ ১৩৭৮, পৃ. ৩৩৫ | 

কমল! মুখোপাধ্যায় -1দলওয়াড়া, ভারতকোব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭। 

গণেশ লালওয়ানী-_দিগন্বর স্প্রদায়, নেমিনাথ ( অরিষ্টনেমি ), পার্খবনাথ, 
ভারতকোব ৪র্থ খণ্ড, পৃ, ৫২, ২৫৭, ৩৭৩। 

শল্তৃনাথ ঘটক --পরেশনাথের প্রত্থতাত্বিক নিদর্শন, কৌশিকী, পৌষ ১৩৭৮, 
পূ. ১৩-১৪ । 

গণেশ লালওয়ানী--বাংলার আমি ধর্ম--টজন ধর্ম, ভগবান মহাবার জয়ন্তী 
সমাঝোহ্‌ ্ম(রিকা, ২৭ মার্চ ১৯৭২ [ ১৩ চৈত্র:১৩৭৮ ]) পৃষ্ঠাঙ্কহীন তিন পৃষ্ঠা। 

গণেশ লালওয়ানী, অঙ্ুবাদক ও দম্পাদক--শ্রাবকরূত্য, কলিকাতা, জৈন- 
ভবন, ১৩ চৈত্র ১৩৭৮, পৃ. ৩১। [মূল-হিন্দী, মুনি জিনহর্ষ ]:.. 

গণেশ লালওয়ানী--ভগবান মহাবীর, অসৃতি, ১৫ বৈশাধ ১৩৭৯, পৃ৯৭৯- 
৯৮৪ | এ. কি 4 

- গণেশ লালওয়ানী-হৈনদের একটি অহথান পর্ব [পনুধণ ], দৈনিক 'বস্থমভী, 

৮ জ্বার্থিন ১৩৭৯। [ পুনমুক্রণ, বালুচর, ও ভাঙ্র ১৩৮১ ] | 


সায়, ১৩৮২ ৩১৭ 


', "মীপবরঞন দাসল-চেউলটাড়ের একটি মন্দির, বৌশিবী, শারদীয় ১৩৭৯, 
পৃ. ১০০-১০২। | 

গণেশ লালওয়ানী-অভীতের ষোহ, শিশুভীর্ঘ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, 
প্‌ ৩০৭-৩০৯। 

দীনেশচন্জ্র ভট্টাচার্য জৈন যে মনের স্বরূপ, গ্রাচীন ভারতীয় মনো বিষ্ঠা, 
কলিক।তা, সংস্কৃত কলেজ, [৮ আগষ্ট রথধাত্র। ] ১৯৭৩, পৃ. ১১-১২। 
[ কলিকাত। সংস্কৃত মহাবিষ্ঠালয় গবেষণা গ্রস্থমালা, গ্রন্থান্ক--৮৩ ] 

গণেশ লালওয়ানী--ভগবান মহাবীর ও অনেকান্তবাদ, ভগবান মহাবীর 
জয়ন্তী সমায়োহ ম্মারিকা, ১৫ এপ্রিল ১৯৭৩ [২ বৈশাখ ১৩৮০ |] পৃষ্ঠাঙ্কহীন 
দুই পৃষ্ঠা । 

গণেশ লালওয়ানী, [ অনুবাদক ও সম্কলক ]--শ্রমণ সংস্কৃতির কবিত।, 
কলিকাতা, জৈন ভবন, বৈশাগ ১৩৮০, পৃ. ৬৬1 স্থচি ই ছুই জীবন : ছুই 
আদর্শ / নমি প্রব্রজ্গ্া। উত্তরাধ্যয়ন, মন্ুষ্যাজন্স দুর্লভ / রথনেমীয়। উত্তয়া- 
ধ্যয়ন, জীবন অনিশ্চিত / প্রথম বর্গ । অন্তরকদশ।, ব্রত সম্পরইঈ শ্রেষ্ঠ 
যাজ্জিক | হরিকেশীয়। উত্তরাধ্যয়ন, সংসার ছুঃখষয় / মুগ পুত্রীয় | উত্তরাধ্যয়ন, 
আত্মা আত্মার রক্ষক / মহানিগ্রন্থীয়। উত্তরাধাঘ়ন, আত্ম জয় শ্রেষ্ঠ জয়/কেশী 
গৌতভমীয়। উত্তব্বাধায়ন, কামার জীবন আমার বাণী | উপধান শ্রুত। 
আচারাঙ্গ, বীবন্ুব / বীরস্্রতি। হ্যব্রকৃতাঙ্গ। 

অনসিঙকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- হেমচন্দ্র, ভারতকোব, ৫ম খণ্ড, শ্রাবণ 
১৩৮০, পৃ. ৬৬৪ | 

গণেশ লালওয়ানী--ভদ্রবাছু, মহাবীর, ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৩, 
৩০২-৩০৩। 

ভক্ত এসাদ মজুমদার _শ্রবণবেলগোলা, ভারতকেব, ৫ম খণ্ড পৃ. ৫১২- 
৫১৩ । 

শরভুনাথ ঘটক--বিহারীনাথ প্রসঙ্গে, কৌশিকী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮০, 
পূ. ৪১ ৪২। 

শিবেদ্দু মাঝ্সা_লৌকিক দেবতা ইগুনাথ, কৌশিকী, ভাত্র-ছাঙ্বিন 
১৩৮০) পৃ ৫*-৫৩ 1 [তীর্ঘস্কর শাস্তিনাথেত্ লোকদেবতায় রপাস্তর। 
পুনমুক্্রণ, শরণ, আবণ ১৩৮২, পৃ. ৯০৮-১ ১৩] 


৬১৮ - ঈথণ 


১৩৮৬১ পৃ ১৬-১৩। 
| গণেশ আলওয়াদী--ইলাপুত্র, উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃ. ভউ৮-৬৫১ | 

[ পুনসুক্রণ, শ্রমণ* শ্রাবণ ১৩৮২, পৃ. ২২৪-২২৯] 

গণেশ লালওয়ানী--মুনি পুণ্যবিজর়জী, সারদ্ষড, মাখ-চৈজ্র ১৩৮০, 
পৃ. ৩৬৪-৩৬৮। 

ত বয়লাল নাছাটা-_বাংলাদ জৈণ বর্ষ, প্ভগ্বধান মহাবীর জযস্ভী সমারোহ 
'স্বান্িকা, ৪ অশ্রিল ১৯৭৪ [ ২১ 'চৈল্র ১৩৮], পৃষঠাঙ্বহীন হুই পৃষ্ট। | 

সুকুষার যেন-জৈন যত, বজভূমিকা কলিকাতা, ইন্টার্ণ পাবলিশার্স 
৮সি, রমানাথ মভুষদার দ্রীট, [ ১৯৭৪ 7, পৃ. ১৫৫-১৫৯। 

দুনীলকুত্ার দাল-.জৈন সংস্কৃতি, প্রাচীন ভাগ্সতীয় সংস্কৃতির 'দিগ দর্শন, 
কলিকাতা, পুণিম! দাস, ২*/১এ, বৈদ্তনাথ ঘোষাল রোত, ১লা বৈশাখ ১৩৮১, 
পু. ২৯-৩৬। 

গণেশ লালগয়ানী--ভগবান মহাযীর ও গণতন্ত্রী ভাবনা, মৃপিদাখাদ 
মজ্ঘ প্মারকপত্র, ৩১ অক্টোবর -১৯৭৪ [১৩ কার্তিক ১৩৮১], পৃষঠা্বীন ছুই 
প্ষ্ঠা। 

সভীন্জচন্জ স্তায়াভার্ঘ-জৈন দর্শনের দিগ দর্শন, কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, 
[ ১১ মার্চ ] ১৯৭৫, পূ. ১1৬২1 প্রাকৃকখন-_খিষ্কুপদ ভট্টাভার্য, ৫.২.৭৫ , 
ভূন্গিক1-- নিরঞজন-হবক্ধপ ত্রক্মচায়ী, ১১ মার্চ ১৯৭৫। 

হচীঃ প্রথম অধ্যায় ॥ দর্শন শবের অর্থ: জৈন দর্শনে শ্যান্ধাদ, জৈন 
দর্শনে প্রমাণধাদ, জৈন দর্শনে প্রত্াক্ষলক্ষণ । 

দ্বিতীয় অধ্যায় । পরোক্ষ প্রাণ, পরোক্ষ প্রধাণে স্থতির প্রামাপা, 
্প্প্রত্যভিজাপ্রামাণা, উহ ব! তর্কের প্রাষাখ্য,-ব্যান্ডি প্রসঙ্গ, ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে 
সাধ্যপক্ষ নিরূপণ, অন্কুমান-ছৈবিধ্য প্রদর্শন, পরার্থাছুমানে অবয়ব প্রসজ, 
অন্ধমানে হেত্বাভালগ্রসঙ্গ | 

তৃতীয় অধ্যায় ॥ জৈনদর্শনে নয়বাদ, জৈনদর্শনে প্রমেয়বাদ। 

[কলিকাভ। লংস্কৃত যহাবিষ্ঠালদ্ধ গবেধণা-প্রন্থযালা» গ্রন্থাক্ষ--১০০ ] 

গণেশ লালঙদানী-_একটি বিশ্ব জৈন পীঠন্ছান পাকবিড়র!, ভগবান 


মাঘ, ১৩৮২ ৩১৪ 


যহাবীয় জয়ন্তী লমাঘ্োহ-স্মারিকা, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৫ [১৭ বৈশাখ ১৩৮২ 2 
ৃ্াঙ্কহীন ছুই পৃষ্ঠা । [ পুনমুর্্ণ, একটি শিশির বিন্দু, শরণ, আবাঢ় ১৩৮২, 
পৃ. ৮৯-৯১] 

রাষচন্্র অধিকারী--জৈন শাসনে মুক্তির প্বরূপ, ভগবান মহাবীর জয়ী 
সমারোহ স্মারিকা, চার পৃষ্ঠ! ৷ 


অখিল নিছ্োগী-বধন্ান মহাবীর, বেতার জগৎ, ৭ মে ১৯৭৫ 
[২৩ বৈশাখ ১৩৮২ ]. পৃ. ৩৮৫ | 


ইন্দ্র হুগার - স্থাপত্যে ও সাহিত্যে জৈন প্রভাব, বেতার জগৎ, ৭ যে 
১৯৭৫, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪ । | 


ধর্মনারায়ণ দাস__মাধুনিক যুগে ট্গন দর্শনের মূল্যায়ন, বেতার জগৎ, ৭ মে 
১৯৭৫, পৃ. ৩৮১১৩৮৮ | 


বিজগ্নসিংহ নাহাব--অভিংস| ও জৈন দর্শন, বেতার জগৎ, ৭ যে 
১৯৭৫, পৃ. ৩৮২ । 
তারিখহান প্রকাশন 
রমনীভূষণ ভট্টাচার্য, অচ্বাদক-_দশবৈকালিক-সুত্র ( বাঙ্গাল৷ পদ্যানুবাদ ), 


জয়পুর, পার্খনাথ জৈন লাইব্রেরী, পৃ. (১৪)+(২)+১৭৫। [বাঠিয়। সিরিজ 
নং ৭ ] 


ভ্রম সংশোধন 
শ্রমণ, পৌষ, ১৩৮২ ॥ ৩য় বর্ধ, নবম সংখ্যা 
পৃ, ২৬৬, লাইন ২য়। আছে “কংসাবতী জলাধারে” হবে-_ 
“পাঞ্চেত জলাধারে”। 
পৃ. ২৬২ লাইন ২২। আছে “জ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়” হযে 
_ “ভ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*। 


॥ নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরভ । 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জঙ্ত গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বাধিক গ্রাহক 
টাদা ৫.০ | 


শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
যোগাযোগের ঠিকানা £ 


জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার স্বীট, কলিকাতা-৭ 
ফোন : ৩৩-২৬৫৫ 


অথব৷ 


জৈন সুচনা কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল গ্রীট, কলিকাতা ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার রী, 
কলিকাত1-৭. থেকে, প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুছিও ৭২/১ কলেজ গ্রীট, 


কলিকাতা-১২ থেকে মুজিত। 
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শরণ অংস্কাতি আুলক আঙ্গিক পক্জিকা 
তৃতীয় বর্ষ ॥ ফান্ন ১৩৮২ এ একাদশ সংখ্যা 


স্কচীপ্পজে 


ছেউলটাড়েছ একটি মন্দির ৩২৩ 
শ্ীদী'পক রঞ্জন দাস 


জন দেবী সরশ্ভী ৩২৬ 
খবনুজাতণ বিদ্যা ভূষণ 


মহাবীর বজেছিলেন ৩৩৯ 


আঅিমুক্ত ৩৪৪ 


শাশেশ লালওয়ানী 





চিত্র 2 বিমলেম্দুকুমার 


দেউজটশাড়ের একটি মন্দির 
শ্রীদীপক রঞ্জন দাস 


[উনবিংশ শতাব্ধীর শেষ দিকে বেগলার সাহেব ছোটনাগপুর অঞ্চলে 
প্রত্ববস্তর সমীক্ষা করার সষয় লোকমুখে দেউলটশাড়ে একটি প্রাচীন যশদিয়ের 
সন্ধান পান কিন্তু তিনি সেখানে ধেতে পারেন নি। এরপর আর কেন; 
অঙ্থসন্ধানীই “বগলারের এই মন্দিরটির প্রতি আশগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ফলে? 
দেবালয়টি আবার হারিয়ে যায় বিশ্বৃতির অতলে । 


একবার ছুলমী ধাওয়ার পথে ভিরুলডি ষ্টেশনে রাত কাটাতে নি 
সেখানে অপেক্ষমান কয়েকজন স্থানীয় অধিবাশীদের সক্দে আলোচনাকালে 
দেউলট'াড়ের যন্দিরটিরর কথা পুনরাপ্প শুনতে পাই। পরে দেউলটাড়ের” 
অবস্থান সম্পর্কে খোজখবর নিতে গিয়ে হতাশ হতে হল । কারও কাছ থেকে 
নির্দিষ্ট কোন পথ নির্দেশ পাওয়া গেল না। যেগলারের বর্ণন! অস্থযায়ী স্থানটি? 
ছুলমী থেকে আট মাইল দূরে। ন্থবর্রেখা নদী পেরিয়ে সেখানে কিন্তাবে, 
যাওয়া যেতে পারে ভাবছি তখন হুঠাৎ জয়দাতে একজন রূষকের কাছে সঠিক, 
পথের সন্ধান পাওয়া গেল। জান! গেল স্থানটি ইচাগড় থানার অন্তর্গত ও. 
কণাচী জেলার সামার কাছে। একটি হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন স্থাপতোর 
নিদর্শন পুনরাবিষ্ষারের আশায় ভানলপ ইগ্ডয়ার বিমলেন্দুকুমারের লজ 
দেউলটড়ের পথে বাত্র। স্থরু করলাম । গ্রাটির কাছাকাছি এসে শিখ 
গুরুদ্বারের মত একটি সৌধ চোখে পড়ল। এর শীর্ধদেশটি যনে হুল 
এলুামিনিয়ষ পেন্ট করা । লেখানে প্রতিফলিত হৃর্ধকিরণ বছুদূত্ধ থেকেই 
সৌধটির প্রতি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আমাদের দেউলটাাড়ে 
আলার উদ্ষেশ্ এই ধম-ন্থানটি দেখ। নম । হুতরাং এ গ্রামের দিকে যেতে 
যেতে যাদের সঙ্গে দেখা হুল তাদের কাছে প্রাচীন মন্দিরটি কোন দিকে 
জানতে চাইলে একজন আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন পূর্ব দৃষ্ট লেই সৌবটিক " 


৩২৪ আষণ 


কাছে। হঠাৎ চোথেয় সাঘনে থেকে শিখ ধর্মস্থানটি অন্তত হয়ে সেখানে 
আবিভূ্ত হল একটি জৈন মন্দির। কিছুক্ষণ বিষুঢ় হয়ে দাড়িয়ে থাকতে 
হয়েছিল, নতুন একটি' মন্দির পুনরাধিফার়ের আকশ্মিকতায় নয়, একটি 
প্রাচীন কীর্তির বীভৎস বিরুতিকে চাক্ষুষ করতে বাধ্য হয়ে। 

দেউলটাডের অধিবালীরা জানালেন সেগানকার অধিকাংশ লোকই 
শরাক সম্প্রদায়ভৃক্ত । অনেকে মনে করেন এদের পূর্বপুরুষের! জৈন ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন । স্বতরাং তাদের বংশধরদের ন্বধর্মে দৃভাবে পুনঃ প্রতিষিত কর! 
নৈতিক দায়িত্ব মনে করে গুজরাট রাজস্থানের কিছু বিতবান জৈন এদের নতুন 
মন্দির নির্মাণ ও পুরাতন 


পরি. মন্দির সংস্কার করতে 
র অর্থ সাহাযা করতে গুরু 
করেন। বন্ছদিনের 
অবহেলায় জীর্ণ 


দেউলটশাডের মন্দিরটিও 
এদের অর্থান্কূল্যে নব 
কলেবয় ধারণ করে। 
পট প্রাচীন স্থাপতা রীতির 
মনো. সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত 
মিরর! প্রথমেই এর 
অলঙ্করণের যা কিছু 
অবশিষ্ট তা সবই বাহুলা 
বোধে নষ্ট করে ফেলে 
এবং সমস্ত মন্দিরটিকে 
বালি-লিমেন্টের প্রাষ্টায়ে 

ঢেকে দেয়। ভিতরেও 


প্রাচীন মন্দিরের পাথরের চৌকাঠের ভান্বর্য লহড়া ছন্দের গর্ডগৃহকে 
চিত্র: লেখক অনুরূপ প্লাষ্টায়ে আবৃত্ত 


করে , 'একার্চ ভন্টের ,আভাস আনার চেষ্টা কর! হয়] সংস্কার কার্মকে$সম্পৃণ 





ফাস্তন, ১৩৮২ ৩২৫ 


কর! হল শিখরের উপর পশ্চিমী কায়দায় একটি গম্মুজ বসিয়ে । চিরকালের মত 
আমর! হারালাম প্রাচীন শিল্পী-স্থপতিদের উৎকর্ষতার এক অমূল্য নিদর্শন । 
পুরাকীতির গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা, পুত্রাকীত্তি সংরক্ষণে সন্নকারী 
অবহেল! এবং পুরাকীতি সমূহের বর্তমান অবস্থার আশু উন্নতির জন্ত জনমত 
ংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সংবাদপত্র ও জননেতাদের অনাগ্রহ 
দেউলটাড়ের ঘটনার সংখ্যা বুদ্ধি করে চলবে । ভবিষ্যৎ ভারতের বনিয়াদ কি 
তবে মৃত অতীতের সমাধির ওপরই তৈরী হবে? 


কৌশিকী নবপর্যায়, ২ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, শারদীয়, ১৩৭৯ হতে পুনমূর্দ্রিত | 


'জৈন দেবী সত্ম্বতী 
অমুল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ 
[ পুর্বাহত্বততি ] 


স্তরাং দেখা যাইতেছে যে শাসনদেবীদের নাষে উভয় সম্প্রদদায়ে অতি 


অল্পই সাদৃশ্য আছে। 


সময় ধর্ম ব! রূপ সাদৃশ্ত নাই । 

* বিদ্তা্েবীগণেন্র মন্তকের উপর মন্দিরের আকারে উ'চু মৃকুট। সকলেই 
ললিত মুদ্রাসনে অসীনা, একটা পা নীচু করিয়া রাখিয়াছেন, আর একটী প 
সন্মুখের দিকে গুটান। সকলেরই দক্ষিপহ্ত্ত বক্ষোপরি বরদমুদ্রায় স্থাপিত। 
বামহম্ত মোড় এবং উঁচুতে তোলা । 


বিস্ভাদেবীর নাষ 


১। রোহিপী 
২। প্রজ্ঞপ্তী 
৩। বজ্জশুষ্থলা 
৪। কুলিশাঙ্ষুশ! 
€। চত্রেশ্বন্ী 
৬। পুরুষদণ্ড। 
৭। কালী 

৮। মহাকালী 
»। গৌন্ী 


১০। গান্ধান্নী 


যোড়শ বিদ্যাদেবী 
অপর নাম 
অজিতবল! (শ্বে) 
দুরীতানী 
মনোবেগ। (দি) 
মনোগুগ্তী (দি) 
শ্যাম! (শবে) 


শান্তা (শবে) 
অজিত] (দি) 
স্থৃতারকা (শে) 
মানবী (শবে) 
চণ্ডা (শে) 


আবার যেখানে নাম সাদৃশ্য আছে, সেখানে অনেক 


লাঞ্চন হত্যের সংখ্যা 


চৌকি 
ংস 
ংস 

অশ্ব 


গর্ষ্ড় 
হ্স্তী 
নন্দী ব1 বৃষ 


পদতলে বৃষ' 


চার 
ছয় 

চার 
চার 


যোল 


চাল 
চার 
চার 





চক্রেশ্বরী 











সর্বান্স মহাজ্বাল। 





১১। সর্বান্রমহাজালা জালামালিনী (দি) বৃষ আট 
ভূকুটা (শবে) 

১২। মানবী অশোকা (শ্বে) চায় 

১৩। বৈরাটা? বৈরোটা সর্প চায় 

১৪। অচ্ছু্চ! অনস্তবতী হংস চার 
অন্কুশ। (শবে) 

১৫। মানসী কদর্প (শ্বে) সিংহ চার 

১৬। মহামানসী নির্বাণী মুর চার 


সরদ্বতী জ্ঞান ও কলাবিদ্টার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জৈনমন্দিরে ও জৈন 
গৃহস্থের বাড়ীতে সরন্থতী-মুত্ি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনগণ 
সরশ্বতীকে শাসনদেবীরপেও আদ্ধ। করিয়া থাকেন। প্রোলের অন্যকোণ্ড 
লিপিতে* শাসনদেবীরূপে সরন্বত্তীর উল্লেখ আছে। 


উত্তরদিকের লিপিতে 
পডক্কি 
৫০ অতিশয়-জৈনধন্ম-সময়োচিত 
৫১ শাপনদেবী ভারতী সতি শসি (শ) বিদ্ব-ব (জে) 
৫২ দশনক্ছদে শুদ্ধ-স্বর্ণ (প) কুম্ত-সয়.ত-ত- 
৫৩ নুবর্ণ প্েপীবর-[প] ঘ্বোধরি মৈল [ ময় ]- 
৫৪ [ক] মান্ধিকা। ন্ু-[ত]-তদমাত্য-[বে] ত [হি 
৫৫ দয়েশ্বরি নিশ্চল লক্ষ্মী ভাবিস লু [1) 


অনুবাদ 


[খা] কমাঙ্গিকার পুত্র অমাত্য বেতের হদয়েশ্বী ছিলেন মৈলম, ইহার বদন 
চক্জেয় ভায় [হথম্দর ], ইহার ওষঠ বিশ্বের স্থায় [ রক্তবর্ণ 1 ইহার ভঙ্গুর বর্ণ নুম্দর 
বলিয়। ও ইহার পীবর পয়োধর বিশুদ্ধ সুবর্ণকৃস্ত বলিয়া প্রশংসিত এবং ইনি 
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৩৩২ জ্রহণ 


[ষেন স্বপ্রং ] জৈনধর্মমতোচিত শালননেবী ভারতী ছিলেন এবং নিশ্চিতই 
অচঞ্চল লক্ষ্মীদেধী ছিলেন । 
জৈনগণ জীবের চারিটি বিভাগ করিয়। থাকেন-_ মহ্যা, তির্ধাক দেব ও 
নারকী। এই দেবযোনি চারিভাগে বিশ্তক্ত-_ভবনবাসী, বাস্তর, জ্যোততিব ও 
বৈমানিক। 
বাস্তর দেবতাদিগের মধ্যে চারিটি গন্ধবর্বমহাদেব, তন্মধো একটী মহা 
দেবের নাম গীতযশ) ইছার ছুইজন মহাদেবী-__হুত্বরা ও সরশ্তী। এটা 
শ্বেতাত্বর যত । 
দিগম্ঘয় দিগের মতে চারিজন গান্র্বঘাদেষের মধ্যে একজনের নাষ 
গীতরতীন্ত্র বা গীতঘ্রতি। ইহার ছুইজন মহাদেবী, নাম ম্বরসেনা ও 
সরম্বতী।« 
সরদ্ঘতী গন্ধর্বেন্্র গীতরতির অগ্রযহ্ষী । 
আমাদের নিতা কর্মপদ্ধতির মত শ্বেতাম্বরদের একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ 
আছে, নাম--রতুসাগর । এই গ্রন্থের দ্িতীয় পৃষ্ঠায় সরন্বতীর একটী ধান 
আছে। ধ্যানটী এই-_ 
শ্ীসরত্বত্ে নমঃ | শ্রীসারদায়ৈ নমঃ । 
সরম্বতি মহাভাগে। বরদে কামন্ধূপিণি। 
বিশ্বরূপি বিশালাক্ষি। দ্বেবিদ্ধে পরমেশ্বরি। 
সরন্বতী ময়! দৃষ্টা। বীণাপুত্তক ধারিণী। 
ংসবাহুনলংযুক্তা । বিদ্ভাদান-বর গ্রদা। 
সরত্বতীর আর একটা ধ্যান তপগচ্ছীয় শ্রাবক প্রতিক্রষণ সুত্রান্ত্গত 
“কল্যাপকন্দং, স্তোত্রের শেষে আছে। ধ্যানটী এই--. 
কুন্দিন্দু গোক্ধীর়-তৃষায়বন্না। 
সরোজহখ। কমলে নিসর! | 
বাএপিরী পুঞ্চরবগ গহথা। 
সহায় সা অম্হসয়াপপখ! | 
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ইহার সংস্কৃতচ্ছায়া- 
কুন্ধেন্দু গোক্ষীর তৃযারবর্ণা | 
সয়োজহত্ত। কমলে নিব! ॥ 
বাগীশ্বরী পুশ্তকবর্গহত্তা। 
স্থথায় সান: সদ! প্রশস্ত ॥ 
তক্তাষরের মন্ত্রের যধো সরহ্গতীর একটী মন্ত্র পাওয়া ধায়। 
ষন্ত্রটী এইরূপ : | 
ও হ্বীং শ্রাং শ্রীং শ্রং হং সং থ থ থঃ ট ট:। 
সর়দ্বতী বিছ্যাগ্রসাদং কুরু কুরু স্বাহা ॥ 
(দ্বাদশ শতকের পরে জৈনগণ সরম্বতীর বহু স্তোত্র, মন্ত্র, অষ্টক 
রচনা! করেন। জৈন টীকাকারগণের মধো অনেকে সরশ্বতীর 
আন্লাধনাও করিয়াছেন । স্থানাঙ্গ সৃত্রের টীকায়৬ আছে-_ 
বন্তাঃ সংস্থতিমান্রাদ ভবস্তি যতয়ঃ ্বদৃষ্ট পরমার্থাঃ ৷ 
বাচম্চ বোধবিকল! সা জয়তু সরম্বতী দেবী ।। 
পঞ্চকল্প ভাষ্যও" লিখিয়াছে _ 
সব্বং স্থয়সমূহষতী বাষকরে পহিয়পোখয়া দেবী । 
জব্বকৃকুহুণ্তী সহিয়া দেস্ব অবিগ.ঘং মমং নাণং ॥ 
শীরত্বলার ভাগ বীজে” নামক গ্রন্থে সরহ্বতী স্তোত্রে বিস্তাদেবীর যোলটি 
নাষের উল্লেখ আছে। স্তোত্রটি ব্যকরণ ছুষ্ট হইলেও উপভোগা বলিয়! নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল-_ 
অথ সরন্বতীস্তোত্রং লিখ্যতে 
নষন্তে সারদাদেবি ! কাশ্মীর পুরবাসিনি। 
স্বামহং প্রথমে নাথে। বিভ্যাদানং প্রদেছি যে ॥ ১ 
প্রথষযং ভারতী নামং। দ্বিতীয়ং সর্বতী। 
ভূতীয়ং সারদ্বাদেবী। চতুর্থ হংসগামিনী ॥ ২ 
৬ ঘোড়শ প্রকরণ ১ বিবি ৪ ১১ উ। 


৭ ক ৫? 
৮ পা ৪৮০, ৪৮১ [১৯২৩ হোত্বাই হইতে হীক্সাটাজী কত ফ সংকলিত] 


শরণ 


পঞ্চমং বিুষাং মাতা । যষ্টং বাগেশ্বরী তথ৷ ৷ 
কুষারী সগ্তমং প্রোস্কং। অষ্টমং ব্রদ্ষচারিণী ॥ ৩ 
নবমং ভিপুরাদেবী । দশমং ত্রান্ষণী তথা । 
একাদশং তু ব্রাক্মণী। দ্বাদশং ব্রহ্ধবাদিনী ॥ ৪ 
বাণী ত্রয়োদশং নাং । ভাষাচৈব চতুদশং। 
পঞ্চদশং শ্রুতদেবী | যোড়শং কৌণী গণ্চতে ॥ € 
এতানি সধানামানি। প্রাতরুথাম যঃ পঠৎ। 
তন্ত সংতোন্ততে দেবী। সারদাবরদায়িনী ॥ ৬ 
ঘ1 কুন্দেন্দু তুষার হার ধবল! 
নিঃশেষজাড্যাপহ1 ॥ ৭ 

সরশ্বত্যাঃ প্রসাদদেন। কাব্যং কুর্বন্তি মানবাঃ। 
তস্মাৎ নিশচলভাবেন। পুজনীয়া সরদ্বতী ॥ ৮ 
সরস্বতী মদ্যদৃষ্ট। | দেবী কমললোচনা। 

ংসযান সমারূঢ1। বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ৯ 
ঘা! দেবী স্তয়সে নিত্যং বিবুধে বেদপারগে । 
স৷ মাং ভবতু িহ্বাগ্রে। ব্রদ্ষরূপ! সরম্বতী ॥ ১০ 

উক্ত গ্রন্থ » হইতে সরম্থতীর আর একটি স্তোত্র দেওয়া হইল- 
অথ সরন্বতীন্যোত্রং লিখ্যতে 

সরত্থতি নমন্যামি । চেতনাং হৃদিসংস্থিতাং | 
কঠস্থাং পদ্মযোনিঞ্চ । হরীং হীংকারী শুভপ্রিম্নাং ॥ ১ 
এ এ মন্ত্র প্রদাং দাং। শুভাগং শোভনপ্রিয়াং | 
পদ্মোপস্থাং কুগুলিনী । শুক্ুবস্ত্রাং ষনোহন্নাং ॥ ২ 
আদিতাষণ্ডলস্থাঞ্চ। প্রণযামি জনপ্রিয়াং | 
ইতি সম্যক স্ততাদেবী। বাগীশেন মহাত্বন। ॥ ৩ 
আত্মানং দর্শয়ামাস। হৃধ্যকোটিলমপ্রভং | 

বরং বৃশীঘ ভত্রত্তে। যত তে মনসি বর্ততে | ৪ 
বরদায় দি মে দেবী। দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছ মে । 
দস্ততে নিশ্মলং জ্ঞানং | কুবুদ্ধিধ্বংসকারিণং ॥ ৫ 

৪ পৃঃ ৪৮১ । 


ফাস্ভন, ১৩৮২ সি 


স্তোত্রেণানেন যে ভক্তা। মাং স্বস্তি যে নরাঃ। 
তে লভস্তে পরং জ্ঞানং। মমতুলাপর়াক্রমং ॥ ৬ 
ত্রিসন্ধ্যাং সর্ব্বতে। ভক্ত ।  ইদং পঠাতে সদ! | 
তন্ত কণ্ঠে সদ! বাস: | করিব্যামি ন সংশয়: ॥ ৭ 
কয়েকথানি প্রাচীন পুথিতেও সরম্বতী স্তোত্রাদি আছে। স্থানাঁভাব 
বশতঃ দেওয়া হইল না। তবে একখানি জীর্ণ পুথি হইতে একটি “সযন্বতাষ্টক মৃ* 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। পুথিখানি শ্রীযুক্ত পৃরণাদ নাহার মহাশয়ের মূলাবান 
পুস্তকাগারে রক্ষিত। 
সরশ্বত্যাষ্টকম্‌ 
কপূরকুন্দরজনীকর়ভান্্রঙ্ী । 
চং চৎসারোরুহ মনোহর লোচনাঙ্গী ॥ 
নিত্য ম্বপ্ামি নতদেবনরেক্্নাঙ্গীং । 
সত্ত্ব কুগুল বিরাজিভ গন্ধ ভামাং ॥ ১ 


বীণা স্থশোভিতকরাং সভস প্রধানাং ৷ 
তাং ভারতীং হিতকরাং বরহংসযানাং ॥ 
অজ্ঞান ভামসহরাং ভজনষ্টদত্তাং। 
সজ্ঞানস মুখরনিজিত চ চন্দ্রশোভাং ॥ ২ 


'**ন্মোৌক্িক প্রবরহার বিরাজমানাং। 
সম্যক নমামি সরচামরবাজামানাং ॥ 
মণ্তীর চারুরজ শোভিত পাদযুগ্মাং। 
ভাং দেবতা সৃতনুভাং বরহৃত্ত পঞ্মাৎ ॥ ৩ 


পীযষ সংভূতকমণ্ডলধারিণী তাং। 
সেবে স্থুপক্ক নবদামিষ বীজদংত] ॥ 
অতুল প্রবর কন্কণ যুগ্যুক্তাং। 
বিদ্যাথনং প্রদধতীং মলরোগযুকাং ॥ ৪ 


৩৩৬ 


শষ 


ংকেজিপলব স্থকোমলতার হস্তাং। 
লাবণ্যকোলিলহরীং ধিসদালয়াতাং ॥ 
ভব্যোন্ধনে। নমতি কোনরুচাপবিত্রাং | 
সপ্ভিভূতাং বিধিস্তবামিলয়চ্চারিআঃ || ৫ 


&ং হ্রং প্রীং রীং বুং পূর্ব ষং হং পশ্চাছত: । 
সকল হ'ং তঙ এ চবশ। 
তন্মাক্মমোসৎকত শেষ কল নিদানং | 

যন্ত্র মনোহরমিনং মষভাবয়ানাং || ৬ 


যে নির্ঘলেন মনসা বরলক্ষজাপং। 

মন্ত্রন্ত হে প্রকুরূতেদষনেন্ পাপং॥ 

সদ্ব্ন্ষচধ্য সহিতঃ হতপ: ৷ 

স দানান্ত,ং ভবৎ সকবিত। ভুবনে প্রধানঃ।1 ৭ 


লক্ষং পে তদান্থুপূর্ণকৃতে বিধেয়ং। 

হোম দশাস'হতং ভূবনেম্পজেয়ং ॥ 

ইত্য্টক পঠতি (যা ষনসা বিশুদ্ধ; । 

স্যাৎ সাধুকীতিনিলয়ঃ স্থধাসিদ্ধুবুদ্ধ; || ৮ 
ইতি শ্ররস্বত্যষ্টকং সমাপ্রম্‌ 


সরম্তী গচ্ছ 


জৈনাচার্য অর্দ্বন্জী হিতীদ ভাত্রবাছর শিষ্য ছিলেন। ইনি অষ্টা নিষিত্ত 


জ্ঞান বেশ ভালবরকম জানিতেন। অঙ্গ পূর্বদেশের একাদশ সম্বন্ধে তাহার জান 
যথেষ্ট ছিল। তাহার আরও ছুইটি নাষ ছিল--গপ্তিগুপ্ত এবং বিশাখাচার্ধ্য। 
ইনি বিক্রম সংবতের ২৬ অবে' জন গ্রহণ করেন। সেই সময়ের মুনিদের মধ্যে 
ঠাহায় অত্ন্ত প্রভাব ছিল। মুনিরা তাহার শালন মানিযা চলিতেন। প্রত্যেক. 


ফান্ধন, ১৩৮২ ত৩খ৭ 


পাচ বৎসর অস্তর তিনি মুনিসজ্ঘকে একজ্র করিতেন। একবার তিনি তীহা- 
দেয় জিজ্ঞাসা করেন--সঞ্চল ধতি আনিয়াছেন কিনা। তাহ! শুনিয়৷ মুনিগণ 
তত করেন--সকলে নিজের নিজের সঙ্ঘের সহিত উপস্থিত হুইয়াছেন। 
আচার্ধ্য বলী তখন বুঝিলেন যে মুনিদের যধ্যে দল পাকাইবার 'চেষ্ট৷ হইয়াছে । 
তাই তাহাদের এই 'পক্ষবুদ্ধি'। এখন ইহারা দল বাধিবেন এবং পক্ষপাত 
হেতৃবশতঃ সঙ্ঘ, গণ ও গচ্ছেন পক্ষ গ্রহণ করিবেন | সমতা-বুদ্ধি ও উদাসীনতা 
তাহাদের মধ্যে থাক! ছুফর হইবে। এই সমস্ত ভাবিয়া ভিনি চারিটি সঙ্ঘ 
স্থাপনের ব্যবস্থ! করিলেন । বলীকর্তৃক ব্যবস্থিত চারিটা সঙ্ঘ নিয়লিখিতরূপে 
স্থাপিত হয়__ 

১। মুনিগণের মধ্যে যাঘ নামক এক আচার্ধ! মূল সঙ্ঘ স্থাপন করেন। 
তিনি বৃক্ষমূলে বর্ধাবাস করিয়াছিলেন বলিয় তাহার লজ্ঘের নাম 'মূলসজ্য' হয়। 
শার সেই বৃক্ষের নাম ছিল নন্দী, তাই এই সঙ্বের আন একটি নাম “নন্দী- 
পজ্ঘ'। নন্দী সঙ্গে আবার আন্নায়, গচ্ছ ও গণভেদ আছে। আয়ায়ের 
নাম নন্দ্যায়ায়, গচ্ছের নাম সরস্বতী গচ্ছ বা পারিজাত গচ্ছ এবং গণের নাষ 
বলাৎকারগণ। এই সঙ্মের আচার্যের উপাধি নন্দী, চন্দ্র, কীত্তি ও ভূষণ। এই 
সঙ্ঞের প্রথম প্রবর্তকের নাম আচার্ধয মাঘনন্দী। 

২। এই সংঘের প্রবর্তনকামী জিনসেন তৃণতলে বর্ষ কাটাইয়। ছিলেন 
বালয়! সেই সঙ্ঘের নাম হইল 'সেনসজ্য* ব৷ বৃষভ সঙ্ঘ' । সেন সঙ্ঘে পু্ধর- 
গচ্ছ ও পুরস্থগণ। ইহার আচার্য্ের উপাধি চারিটি-_রাজ, বীর, ভত্র ও সেন। 

৩। এই সঙ্জের প্রবর্তক সিংহের গুহায় বর্ধাতায় করিয়াছিলেন বলিয়া 
এই সঙ্যের নাষ হয় "সিংহ সঙ্ঘ”। এই মজ্বে চন্দ্রকপাট গচ্ছ ও কেনূর গণ। 
আচার্ষের উপাধি--লিংহ, কুম্ভ, আল্রব ও সাগর। 

৪। দেবত্ত। নামক বেস্টার নগরে এই সঙ্ঘের প্রবর্তক বর্ধাকাল 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার স্থাপিত সঙ্ঘের নাম 'দেবসভ্যঃ। 
এই সঙ্ে পুস্তকগচ্ছ ও দেশীয় গণ। উপাধি--দেব, দত, নাগ ওতুজ 

জৈনগণ বলিয়। থাকেন, গিয়নার ( উজ্জযস্ত গিরি) পর্বতে পাধাণনিন্মিত 
দেবী সরহ্বতীর মৃত্তি ছিল। আচার্য পদ্মনন্দী সরশ্বতীর লহিত তাহার বিপক্ষ- 
বামীরিগের তক” করাইয়াছিলেন। তখন হইতে মূল লঙ্জে সরশ্বতী গচ্ছের 


৩৩৬৮ শরণ 


উৎপত্তি । আচার্ধ্য শুভচন্দ্র পাগুবপুবাণের মঙ্গলাচরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
যজলাচয়ণের উক্তি এইরূপ-_ 
কুন্দকুন্দোগ্রণী যেন জয়স্তগিত্িমণ্তকে । 
নোহ্বদাদ্বাদিতা ব্রাহ্ম পাধাণঘটিত। কলৌ৷। 
নন্দী লঙ্ঘের পট্াবলী ও শুভচন্তরের গুর্বাবলীতে এই গ্লোক অবলম্বন করিয়া 
নিয়লিখিত বচনটি দেখিতে পাওয়া যায়_ 
পল্সনন্দি গুরুর্জাতে। বলাৎকার গণাগ্রণী । 
পাধাণ ঘটিত যেন বাদিত! শ্রীসরক্ষতী | 
উজ্জয়স্তগিরোগচ্ছঃ স্বচ্ছঃ সারশ্বতোহভবৎ | 
অতন্শ্মৈ মুনীন্্রায় নমন্ডে পদ্মনন্দিনে || 
পট্টাবলীর উক্তি এইরূপ-_ 
শ্রীত্েলোক্যাধিপং নত্ব। স্বত্ব! সদ্গুরু ভারতীম্‌। 
বক্ষ্যে পট্টাবলীং রম্যাং মুলসজ্বগণাধিপাম্‌ ।1১ 
শ্রমূলসঙ্ঘ প্রবন্নে নন্ধ্যায়ায়ে মনোহরে । 
বলাংকারগণোত্তংসে গচ্ছে সারদ্ব ভীয়কে ২ 
কুন্দকুন্দান্বয়ে শ্রেষ্ঠং উৎপন্নং শ্রীগণাধিপম্‌। 
তমেবাত্র গ্রবন্ষ্যামি শ্রয়তাং সঙ্জন। জনা: | ৩ 


সরন্বতী, প্রথম খণ্ড ( দেবতত্বগ্রস্থমাল।-১ ), ১৩৪০, পৃঃ ১০৬-১৪ | 


মহাবীর বলেছিলেন 
[ পূর্বান্ছবতি ] 


থর্্দ জন্বন্ধীয় 


জর] মত্রণ দূপ সংসার প্রবাহে 
ভাসমান জীবের পক্ষে 

ধর্মই একমাত্র 

স্বীপ, গতি, শরণ ও উত্তম আশ্রয় । 


যার! ধর্ম পরিত্যাগ করে 
'অধর্স আশ্রয় কে 

তার মুখের যতে। কাজ করে 
ও নরকে উৎপন্ন হুয়। 


যারা জ্ঞানী 

ভারা অধম পরিত্যাগ করে 
ধম” আশ্রয় করে 

ও স্বর্গে গমন কলে । 


ষে পথের ওপর 

গ্রহ নির্মাণ করে 

সে অনিশ্চিত কার্ধ করে, 
গন্ভব্যস্থানে গৃহ নিমাণ কর । 


তিনজন বণিক 
মূলধন সহ 
বাণিজা করতে বাক্স, 


৩৪৪ 


একজন উপার্জন করে 
একজন মূল ধন সহ ফিরে জালে, 


তৃতীয় সর্বস্বান্ত হয়ে 

মূলধন পর্ধস্ত খুইয়ে আসে । 
জীবন হতে এই উপমা-- 

ধম” সম্বন্ধে এইরূপ জান। 


মস্ত জীবনই মূল ধন, 
উপার্জন হর্গ, 

মূলধন খোয়ানে। 

নারক বা ভীর্ক যোনিতে 
উৎ্পর হুওয়!। 


শকট চালক 

রাজবর্ঘ্ঘ পরিত্যাগ করে 

বিপথে গিয়ে 

ভগ্ন চাকার জন্ত মেন পরিতাপ করে, 
সেও সেইরূপ পরিতাপ করে। 


যেদিন ওয়াছি গণ হয় 
ও! প্রত্যাবর্তন করে না, 
ঘষে অধমাচরণ কয়ে 

তায় পক্ষে ত। ফলহীন হুয়। 


যেদিন ওয়াছি গভ হুয় 
ভ। প্রত্যাবর্তন কষন্বে মা, 


৬৪১ 
ষেধমে অবস্থান করে 
তার পক্ষে তা কলগ্রস্থ হয় । 


তাই বতদিন না জর! আক্রমণ করে, 
ব্যাধি প্রপীড়িত 

ও ইন্জিয় গ্রাম শিথিল হয়, 

তত দিন ধমর্ণচর়ণ কর। 


স্থখদদায়ী কাষ ভোগ 

পরিত্যাগ করে 

যখন তুমি মৃত্যু প্রাপ্ত হবে 
তখন একমাত্র ধর্মই 

তোমায় পরিত্যাগ কল্পবে না 
আর সব পরিত্যাগ করে যাবে। 


আ্রাজণ সম্বন্ধীয় 


মত্তক মুণ্ডন করলেই 

শ্রমণ হয় না, 

ওষ উচ্চারণ করলেই ত্রাহ্ষণ, 
ধনে বাস করলেই মুনি হয় না, 
বন্ধল ধারণ করলেই তাপস। 


ত্রাহ্মণত্ব, ক্ষাত্রয়ত্ব, 
বৈশ্তত্ব বা শুত্রত্থ 
জম্মজাত নয়, 
কষগত। 


আমি তাকেই ত্রাহ্ষণ বলি 
যে জীব সমুদ্বায়কে জানে, 
তা স্থাবরই হোক ব! অল, 
এবং কায়মনোবাক্যে 
ভাদের হিংস! করে না। 


আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি 
হে ক্রোধে ব৷ পরিহাসে, 
লোভে ব1 ভয়ে, 

বিথ্যা বলে না। 


আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি 
যেছোট ব! বড়, 

ত্রস বা স্থাবর বস্ত, 

না দিলে গ্রহণ করে ন!। 


আমি তাকেই ব্রা্ষণ বলি 
ঘষে যোহ্শুক্ত ও অলোলুপ, 
অনাগার ও অকিঞ্চন 


ও হে গৃহন্ছের সংসর্গ করে না। 


আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি 


হে নব জাতকের আবির্ভাবে 


আনন্দিত হয় ন। 
বা স্ৃত্যুতে শোকগ্রন্ত 


এবং আধবচনে হার আনন্দ । 


আমি তাকেই ব্রহ্মণ বলি 
ষেরাগন্ধেষহীন ও ভয়শু্ 


শ্রথণ 


ফাস্ন, ১৩৮২ 


৩৪৩ 


ও পরীক্ষিত বা অগ্নিদগ্ধ 
ত্বর্ণেয় মত দীপাষান। 


আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি 
যে জলজাত কমলের মতো! 
সার স্বখভোগে অলিগ্ু। 


ধাদের এই'গুণ রয়েছে 
তারাই ত্রাঙ্ষণ ও সর্বোত্বষ, 
ংসারে ভার! নিজেদের 
এবং অন্যদেরও রক্ষ। করতে সমর্থ । 


প্রাণীমাত্রকে আমি ক্ষষ! করি। 
প্রাণীমাত্রও আমায় ক্ষম! করুক, 
সর্বভূতে আমার মৈত্রী, 

বৈর নেই আমার কারু প্রতি । 


আতিমুভ্ত 


১ম দৃহ) 
[ পোলাসপুরের রাঙ্জোগ্যান। বালক বালিকার! খেল! করছে। উদ্যান 
সংলগ্ন পথ দিয়ে মহাবীর-শিষ্য গণধন্র গৌতম তিক্ষাচর্ধ। নিয়ে ফিরছেন। 
গৌতষের সৌম্য শান্ত মৃতিতে আকষ্ট হয়ে রাজপুত্র অতিমুক্ত খেলা ফেলে 
তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ] 
অভিমুক্ত : কি অভ্ভূত পৌযা শাস্তমৃতি। এমন মান্য ত আমি দেখিনি। 
যাই গুর কাছে যাই । ওঁকে গিয়ে ছিগোল করি উনি কে? 
[নিকটে গিয়ে] আপনি কে? 
গৌতম £ আমি? আমি শ্রমণ। 
অভিযুক্ত : শরণ? 
গৌতম : হা। কিন্ত এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? 
অতিমুক্ত : না-ন!! আশ্চর্য হবার কিছু নয়। কিন্ত'আপনি কি করেন? 
গৌতম ; কিছু করি না। 
অতিমুক্ত : কিছু করেন না ত আপনার সংসার চলে কি করে? 
গৌতম : সংসার? লংসার আমার নেই । আমি ঘর ছেড়ে এসেছি। 
অভিযুক্ত : বুঝেছি। কিন্তু নিজের পেট:** 
গৌতমঃ চলেকি করে? ভিক্ষে করে। 
অতিমুক্ত ঃ তবেত আপনার অথণ্ড অবসর । খেলাধূলে৷ করেন? 
গৌতষ £ খেলাধূলো? তুমি আশ্র্য বালক । তোমার কি নাম? 
অভিমুক্ত : আমার নাম অতিমুক্ত | আহি রাজপুত্র । 
গৌতম £ বাঃ কি হুন্দর তোমার নাম। তুমি সত্যই অতিমুক্ত। 
[ নিজের ভাবে ] ভোষার মধ্যে এক মহান আত্মার জাগরগ দেখতে 
পাচ্ছি অতিমুক্ত। 
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অভিমুক্ত : খেলাধূলে! বদি না করেন তবে আপনার সময় কাটে কি করে? 
গৌতম £ সমন্ব? এই ধর আত্ুচিস্তা করে, শাস্ত্র পড়ে ও অন্তকে উপদেশ 
দিয়ে। 
অতিমুক্ত ঃ কিভাবে উপদেশ দেন? কিভাবে আত্মচিস্তা করেন ? 
গৌতষ £ [ একটু হেসে ] খুব গভীর হয়ে উপদেশ দেই--সৎ হও, চরিত্রবান 
হও, এই সব। আর আত্মচিস্তা--বসে বসে ভাবি আমি কে? 
কোথা হতে এসেছি? কোথায় বাব? কিভাবে মুক্তহুব? 
অতিমুক্ত ঃ আপনাকে মুক্তির ভাবন| ভাবতে হবে না। আমি রাজপুত্র, 
শিগগির বলুন,কে আপনাকে ধরে রেখেছে । বাবাকে বলে 
এখুনি আপনাকে মুক্ত করিয়ে দেব । 
গৌতম £ না তা নয়, অতিমুক্ত। আনন কেউ নয়, আমার বাসনাই আমায় 
ধরে রেখেছে । সেই বাসনাহতে আমাকে নিজেকেই মূক্ত হতে 
হযে। 
অতিমুক্ত ; আর আমায়? 
গৌতম £ হ্যা তোমাকেও । যেদিন তোমার বাসন! হতে নিজেকে মুক্ত করতে 
পারবে সেদিন তুমিও মুক্ত হবে। 
অতিুক্তং তাই বুবি। আপনার কথ! আমার খুব ভালে! লাগছে, শ্রযণ। 
কিন্ত এর আগে আপনাকে কখনো দেখিনি । 
গৌতম : কি করেদ্েখবে? এখানেত ছিলাম না। আমরা এক জায়গায় 
থাকি না। কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আজ এখানে ত কাল 
সেখানে। 
অতিমুক্ত ; কি সুন্দর আপনার জীবন । কত নৃতন নৃতন দেশ আপনি দেখতে 
পান, কত বিচিত্র যাচুষ। 
পঞীতম : তা৷ পাই। অঙ্গ, মগধ ও বিহারের এমন কোন জায়গ! নেই যেখানে 
আবম! যাইনি । কত বিচিত্র মান্য, কত বিচিত্র জীবন ধাত্রা! 
“অভিযুক্ত, ভোষর নামটি 'ভারি মিষ্টি। কে দিয়েছে তোষায় 
, এই নাম ? 
অভিনৃদ্ধ : আমার ধাব!। 


হ 
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গৌতষ :" তোমার উপযুক্জ-'নাঘই দিয়েছেন তোমার [যাফা। তৃষি' বাসী 
++ ২» লরল। তোমার মধ্যে কোখাও'কোন "জট বা গ্রন্থি 'নেই ?£ ভূমি 
সত্যই অতিমক্ত। কোথাও তোমার হারিয়ে যাবার ' মানা নেই। 
অতিমুক্ত ১. আছে জদণ আছে ।' আমার এই'উদ্তানেয় বাইরে বাওয়/জআানা। 
015, । আমি রাজপুজ রিনা ভাই ।, কিন্তু ইচ্ছে করে শশ্রমণ। আপলি'।যে 
+. -.” পথ. দিয়ে এসেছেন সেই পথ ধয়েক্দাপনার পঙ্গে আমি চলে ঘাই। 
.. আবার, ফেষন :ঘেন. যন হয় এই পথ ধরনে আমি যেন গেছি 
.. অনেকবার । জোয়ারি খেতের 'পাশ দিয়ে, ঘন বলের ধার “দিযে 
দুরে যেখানে নীল পাহাড় কেবলি ঝিল্যিল বিল্মিল করে ' 
চি £ তুমিঠিক বলছ অভিমৃক্ত |: এই. পথ ধরে তুষি- নিশ্চয়ই গেছ 
ক্মনেক রায়। নইলে এমন করে" রলতে পারত্তে না--জোয়ারি 
, খেতের পাশ দিয়ে -ঘন বনের ধার দিয়ে দূরে যেখানে শীল পাহাড় 
কেবলি ঝিলমিল-বিলমিল করে। ণ 
অভিমৃক্ত : ঠিক জানি না শ্রণ, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি শ্বাদিগন্ত বিস্তৃত 
৭. দেই পথ ।. গুনতে পাচ্ছি বাতালে বট পাতার হর্ষর | দিনে হর্ষ 
মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল.যেদ। আকাগে ফটল তার! । 
জ্যোেত্লার সে কি পরিপ্লাবল। ধবধব করছে আকাশ, ধব ধষ 
করছে ঘাট বাট মাঠ। [ একট, থেমে ] আপনার: সঙ্গে কথা বলতে 
, , ,ষলতে আমার মনটা কেমন যেন উদ্দাস হন্ধে যাচ্ছে।-' "শনি 
এক 7. এখন কোথায় যাবেন শ্রমণ?, ূ ৭. 
গৌতম : নগর প্রান্তের শ্রীবন উদ্ভানে যেখানে আমার আধচার্ধ ক্য়েছেন। 
অভিযুক্ত ২. আপনার আচার্য 1. .17/1 19 পট টি জি 
গৌতম : হই! তিমুক্ত, আমার চা 'আফ্ষার গুরুং।«₹ :-.1" 
অভিমূক্ত.;. তিনিও কি আগনার,.মত দেখতে হুর,সপাত্ত ও সৌমা €॥ €:: 
গৌত্বম :. আমার চাটতে অনেকগুল: যেন হুনর, লান্ত ৫9 লৌমা। তার 
১1», দিকে চাইলে আর চোখ ফিমিয়ে, নিজে“ইচ্ছা কয় না। 
অভিমত: তীর কিনা? দি 
গৌঁতষ : বর্ধধান। তবে আমরা তাকে শ্রষণ ভগনাল র্ঘবাল হা বলে. ভাকি-। 
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অতিমুক্ত : আপনার কথ! শুনে আমার .-সমঘ্ত যন তীর দিকে ছুটে চলেছে। 
আপনি কি আমাম় তার কাছে নিয়ে যাবেন? 
গৌতম £ কেন নম্ব? তুমি যাবে? 
অতিমুক্ক : যাব, শ্রমপ।. 
গৌতম £ কিন্তু তুমি এইমাত্র না বললে, এই গ্যানের বাইরে যেতে তোমার 
মানা । 
অতিমুক্ত £ মানা ।' তবে সে মানা আজ মানব না। আপনার বখন রঙ্গ 
পেয়েছি তখন আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাব । 
গৌতম 5 তবে এসো না 
[ গৌতমকে অহ্থসরণ করে অতিমুক্ত চলে যাবে, .পেছন হতে তার 
খেলার সঙ্গীরা ডাকবে 
সমবেত কে: অতিমুক্ত | অতিমুক্ত। 
অতিমুক্ত : [ পেছন ফিরে ] দাড়া । স্বামি এখুনি শাসছি | 
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[ পোলাসপুরের' রাঁজান্তঃপুর । অতিমুস্তর পিতাষাত! কখোপকথন নিন্নত ] 
বিজয় £ ওগো গুনছ, অভিযুক্ত নাকি এক শ্রমণের সঙ্গে কোথায় চলে গেছে। 
প্রঃ কে মলল? 
বিজয় £ রাজ্োস্ভানে ও বাদের সঙ্গে খেল! করছিল তারা । ও কারো নিষেধ 
শোনে নি।. নগর প্রান্তের পবন উদ্ভানে যেখানে ভগবান . মহাবীর 
অবস্থান করছেন সম্ভবতঃ সেখানে গেছে। 

ঞ: তবে কি হবে? তাকে আনতে লোক পাঠিয়ে? 

বিজয় : পাঞিয়েছি | তবে ওখানে যে যায় ৫স ফেরে না। 

শ্রীঃ' না না'তুমি ওষন অমঙ্গলকর কথা বোলো না। 

বিজয় :.অধ্জলকর : নয়) : মঙ্গলকরই। তবে আমরা 'সংসারী মাচুষ। 
মায়ামষতায় ব্ধ এই আর কী। ৃ 

ভ্রীঃ.না না! আয়াক় যন কেমন যেন তলা হয়ে উঠছে। সত যদি ওনা 


« 'ফেখে তব কিহ্ষে? 


৬৪৮ ' শ্রণ 
[ অতিমুক্তর প্রবেশ ] 


অভিযুক্ত ঃ মা! যা! 
প্রঃ [ব্যাকুল হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ] এই তুই ফিরছিস। কাকে কিছু 
না বলে একা এক! কোথায় চলে গিয়েছিলি। এদিকে অযায়া 
ভেবে মরি । 
অতিমুত্ত £ মা, আমি নিগ্র্থ গ্রবচন শুনতে গিয়েছিলাম । 
ভঃ নিগ্রন্থ প্রবচন? 
অভিমুক্ত : হা] যা। নিগ্র্থ প্রবচন আমার ভালে! লেগেছে । নিগ্রন্থ 
প্রবচনে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। 
শ্রী: বাধা, তুই ধন্য, তৃই কৃতরুত্য, তৃই ভাগাবান। 
অতিমুক্ত : মা, তবে আদেশ দাও আমি ভগবান মহাবীরের কাছে দীক্ষ। গ্রহণ 
করে শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করি। 
প্রঃ অতিমৃক্ত! এ তুই কি বলছিস। তুই এখন নিতান্তই শিশু। এখন 
তোর খেলাধূলার বয়স। এই বয়সে কি কে শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করে? 
অতিমক্ত £ মা, তবে যে ভগবান মহাধীর বললেন, অতিমুক্ত, তৃষি মাত।- 
পিতার আদেশ নিয়ে এসো, আমি তোমায় দীক্ষা দেব। 
শ্ীঃ ধেতোর আগ্রহ দেখে। তিনি জানতেন তুই পিতাষাতার আদেশগ 
পাবি না। আর তাকে তোকে দীক্ষিতও করতে হবে না। 
অভিমুক্ত : না মা, তা নয়। তিনি সত্যিই বলেছেন। তৃমি আমায় আদেশ 
দাও। 
হী: বাবা, সে আদেশ আমর! তোকে দিতে পারি না। তুই আযাদের 
একমাত্র সম্ভান। তোর বিল্রহ আমাদের কাছে অসহ। ভাই 
যতদিন আমরা সংসারে আছি, ততদিন সংসারে থাক, জাগতিক 
হ্ুখভোগ কর। ভারপর আমর! ধখন থাকব না তখন তোর যা ইচ্ছে 
. হয় করিস। | 
অভিযুক্ত  মা,এ তৃষি কি বলছ! নংগারে জীবন নিশ্টিত। ভগবান 
যহাবীরত সে কথাই বললেন প্রবচনে ।' এ জীবন যৈন কুশাগ্রন্থিত 
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জল বিন্দু। এই আছে, এই নছে। তাছাড়া মা, একথা কি কেউ 
বলতে পারে কে আগে বাবে কে পরে? তাই তৃষি আমায় 
আদেশ দাও । 
শ্রীঃ বাধা, তোর বয়স কষ আর তৃ সখ ভোগে অজ্যন্ত। তোর শরীর 
কোমল ও কমনীয় । এই বয়সে তাই তুই শ্রমণ ধর্ম পালন করতে 
পারবি না। 
অতিমুক্ত £ মা, আমি তোমায় বলছি, তোমার অশীর্বাদে আমি নিশ্চয়ই 
পারব । 
শ্ীঃ বাবা, শ্রষণদের ভিক্ষান্সে জীবন ধারণ করতে হয়, ক্ষুধা তৃষা, শীত গ্রীস, 
যান অপমান সমান ভাবে সহ করতে হয়, তপস্যা শরীর ক্রি 
করতে হয়। মশা মাছির অত্যাচাত্ে অবিচলিত থাকতে হয়। 
সে তুই পারবি না। 
অভিযুক্ত: মা, পে আমি নিশ্চয়ই পারব। সেবারের কথা তোমার নিশ্চয়ই 
মনে আছে। দ্রাহজ্বরে মাথার অসহ্ যন্ত্রণায় আমি যপন কাতর 
ছিলাম তখন তুমি হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলে, অসাধারণ 
আমার সহা শক্তি। সেই অসাধারণ শক্তিতে আমি সে সব দুঃখ কষ্ট 
স্হ্‌ কযব। 
শ্রীঃ বাব।, শ্রষণকে দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে হয়। একবেল না 
খেয়ে তুই থাকতে পারিস না। কি করে তুই সংযষ ধর্ম পালন 
করবি। 
অতিমৃক্ত ঃ মা, মানুষ অভ্যাসের দাস। অভ্যাসে কিনা হয়। আজ 
একবেল! ন| খেছ্ে থাকতে পারি না, কিন্তু মনের সন্বল্প যদি দৃঢ় 
হয় তবে একমান উপবান করাও শক্ত নয়। 
ইঃ বাবা, আজ তোর কৈশোর । এরপর যখন যৌবন আসবে ঘখন ইক্ট্িয়- 
ভোগে তোর বাসন। উদ্দীপ্ত হবে তখন তোর পক্ষে সংযম ধর্ম পালন 
কর। সম্ভব হবে না। 
অতিমুক্ত : মা, লে তৃযি ভেবে! না। আমি মনকে সুদৃঢ় করে উন্জিয় ভোগের 
বাসন! জয় করব | 


৩৫% শরণ, 
প্রঃ বাঁধা, সে বখা অনেকেই বলে। কিন্ত যৌধনে নিজেকে সংঘত রাখা 
»'৮ প্মনেকশক্ত ।' 'কড কত শক্তিধর বাসনার প্রবাহে তণের কুটোয় 
যতে! ভেসে গেছে। তাই বলি যৌবনে জাগতিক ভোগের পর 
“ ইন্জরিয় বাসনা"উপশাস্ত হলে 'প্রত্রঞ্যা গ্রহণ করিস। ' 
অভিযুক্ত ; তৃষি ধা যলছ, ভাঠিকই। "কিন্তু ধার বালনা ০০ হয়েছে 
তার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। 
শ্রীঃ তোকে আন্ন.ব্যামি কিযোবাব। এই তোর বাধা রযেছেন, তাঁকে 
জিগোস কর। | 
[ অতিমুক্ত শিভার দিকে তাকাবে ] 
বিজয় £ ঘাবা, তোর ম' ঠিকই বলেছেন। অনিধারার যতো নিশিত এই 
পথ। তাই নিজের সামর্থের পরিমাপ করেই এই পথে অগ্রসর 
হওয়া ভালো। তরুণ বয়সে সংঘম পালন বালু ভক্ষণের মতে। 
নীরস। শ্রমণের নিয়ম লোহার মতো! দুর্বহ ও গুরুভার । আকাশ 
গঞ্জ! পার হওয়া যেমন কঠিন, ক্ষরশ্রোতের গ্রতিকূলে সীতার কাটা 
যেমন কঠিন, কেবলষাজ্স হাতের পাহায্যে সমুদ্র অতিক্রম কযা 
যেমন কঠিন তেমনি তরুণ বয়সে সংযম পালন করাও একাস্ত কঠিন। 
অতিমুক্ত : বাবা, তুমি য। বললে তা ঠিকই। কিন্ত যেনিজেকে সংহত 
রাখতে পারে দে সংসার সমূদ্র অতিক্রম কয়ে। 
শ্রীঃ শ্রণ জীবনে রোগের প্রতিকার না কর! দ্ূপ ছুখ আছে। তুই যদি 
কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে পড়িস তবে তোকে কে দেখবে? 
অভিমুক্ত : য!, বনের পণ্ড পাখীর] ধখন রোগাক্রান্ত হয়, তাদের কে দেখে? 
বিজয় £ অতিমুক্ত, তোর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহু করে উর্ধতন সাত 
পুরুষ যে ধন সঞ্চয় করেছেন সেই ধনরত্ব যণিষাণিক্য আদি এই্বর্ষের 
: কিহবে? আহি বলি সেই এশবর্য উপভোগ করে তুই প্রব্রজ্য গ্রহণ 
ফর। | 
অতিমূক্ত : বাবা, ধন রত্ব এশ্বর্য কিছুই চিরস্থায়ী নয্ন। 'চোর তা অপহরণ 
শ্ষত্রতে পানে, আগুন ত1ছদ্ধ করতে পারে । আত্মীঘ স্বজঙ। তা 
হতে আমায় বঞ্চিত করতে পারে । ভাছাড়। একদিন এ সমত্তাই 
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পরিত্যাগ করে যেতে হবে। তবে এখুনি, কেননা এদের 
পরিত্যাগ করি | 2 : ক 
ব্জিয় £ . ...অভিযুজ,.তোকে বখন.কিদুতেই নিরম্ত করতে পারছিন! তগ্জন-_ 
«2১. »নকিস্ধক আমাদের তোকে নিয়ে অনেক. সাধ ছিল। . তোকে 
রাজপদে অভিষিক্ত করে আমরা প্রব্রজ্য। গ্রহণ করব .মে বাসন 
০. কি.আমাদের পুর্ণ হবে না?. বাবা, তুই অস্ততঃ একদিনের ভ্ও 
রাজপদ গ্রহণ কর। . রঃ 
শ্রী: অতিমুক্ত তুই চুপ করে দাড়িয়ে রইল কেন? তোর বাধ! ঠিকই 
বলেছেন। অন্ততঃ তৃই একদিনের জন্যও রাজা! হ। দেখে 
আমর! চোখ সার্থক করি। 
অতিমুক্ত £ মা, তাই যখন তোমাদের ইচ্ছে। 


[ ক্রমশ: 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার গ্রীট, 
কলিকাড়া-৭- থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ সীট, 
। ,২:,০.* কলিকাতা-১২ থেকে মৃক্রিত । 


॥ জিয়জাবলী & - 


গ বৈশাখ যাস হতে বর্ধ আরভ। 
গু যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্ত গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য €* পয়সা। বাধিক গ্রাহক 
চান ৫.** | 
€ শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিডা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
উ যোগাযোগের ঠিকান! ঃ 
জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার হ্রীট, কলিকাতা-৭ 
ফোন : ৩৩-২৬৫৫ 
অথবা 
জৈন স্চন! কেন্তর 
৩৬ বন্রীদাল টেম্পল ট্রাট, কলিকাতা ৪ 


ংবাদপত্র রোজস্টেশন ( কেন্দ্রীয় ) বাঁধ (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুসায়ে 
প্রদত্ত বিবৃতি £ 
প্রকাশন স্থান কলিকাতা 
প্রকাশের কাল : মাসিক 
মুদ্রকের নাম £ গণেশ লালওয়ানী ( ভারতীয়) 
ঠিকানা! £ পি-২৫ কলাকার সত্রীট, কলিকাতা-৭ 
প্রকাশকের নাম £ গণেশ লালওয়ানা (ভারতীয় ) 
ঠিকানা £ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ 
সম্পাদকের নাম £ গণেশ লালওয়ানী ( ভারতীয় ) 
ঠিকানা £ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ 
স্বত্বাধিকারীর নাম £ জৈন ভবন 
ঠিকানা! £ পি-২৫ কলাকার স্াট, কলিকাতা-৭ 
শ্মামি, গণেশ লালওয়ানী, ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবযণ আমার 


স্ঞান ও বিশ্বাপ আন্গুলারে সভ্য । গণেশ লালওয়ানী 
১৫, ৩, ৭৩৬ প্রকাশকের স্বাক্ষর 
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অসণ 


গুণ জংস্কন্তি মুজ্দক্ষ আব্সিক পক্জিক! 
তৃতীয় বর্ষ ৪ চেত্র ১৩৮২ ৪ দ্বাদশ সংখ্যা 


জ্কচীপ্পক্্ 
স্মণক পুত ৩৫৫ 
শ্রীবিশখখ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আন ধর্মের প্রাচীনভা। ৩৫৭ 
অমুল্যচন্রণ বিদ্যা ভূষণ 


১ব্জন অন্দিবে বিদেশী শিিজ ৩৬২ 
শ্ীম্বশাল গুগ্ত 
'আঅনিস্ুক্ত ৩৭১ 
সষবাদিত্য কথা ৩৭ 
কতিভক্্ স্তম্্রী 
সম্পাদক 5 


গণেশ লালওজানী 


শ্রমণ সম্পর্কে কয়েকটি অভিজত 


বর্তমানে ভাল বাঙলা! সামফ্িম পত্র নাই বলিলেই চলে। 'শ্রযণ' একটি , 
পরিচ্ছর সুন্দর পত্রিকা । প্রতি সংখ্যাতেই মূল্যবান চিস্তাসমৃদ্ধ রচনা সন্লিবেশিত 
করিয়া আপনি আমাদের আনন্দবর্ধন করিতেছেন । আপনার £এই পত্রিকাখানি 
পাঠ করিয়া আমি নিয়ত [লাভবান হইতেছি। 

| শ্রহারাধন দত 
-_-সহু-সচিব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা 
আপনার পত্রিকার কাণ্তিক সংখ্যা পাইয়। খুবই আনন্দ লাভ করিলাম। 
পত্রিকাটি পড়িয়া ইহার বিষয়বস্ত কত উচ্চত্তরের চিন্তা করিয়া আশ্্ধ্য 

হইলাম । এইরূপ ভাবগভীর পত্রিকা খুব কমই প্রকাশিত হয়। 
--শ্রীদুলালচন্দ্র দত্ত 
ম্যাজিক হোঁষ, সেওড়াফুলি, হুগলী 

অত্যন্ত উচুমানের এই পত্রিকাটি আমাদের মুগ্ধ করেছে। 

-"শ্ীপলাশ মিত্র 
জীবনানন্দ, কলিকাতা 

'শ্রষণ দেখলাম । এমন হন্দর ভাবে জৈন ধর্মের মূলকথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
আর কেউ তুলে ধরতে পারেনি এপর্বস্ত যতে। পত্রপত্রিক হাতে এসেছে । 

-_ সলীল দাস 

বাগবাহারা, রায়পুর 

আপনার সম্পাদিত কয়েক খণ্ড শ্রমণ” আমার হস্তগত হয়েছে। এর 

গুণগত মর্যাদায় আমি অভিভূত হয়েছি। 

- শ্রীঅপূর্ব সান্তাল 

ইংরাজী বিভাগ, জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া 

ভগবান মহাবীরের “জীবন-চরিত? ও “মহাবীর বলেছেন? সঙ্কলন ও রচনায় 

গভীর অন্থসন্ধান, অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একত্র লমাবেশ আমাকে মুগ 

করেছে। আমার বিশ্বাস বিদ্বৎ সমাজে বাদের নৈতিক জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ 
আছে তারা এরচনার প্রকৃত যূল্য অনুধাবন করবেন। 

__শ্রীজগদীশচন্ত্র ভট্টাচার্য 

উকিল, জজকোর্ট, মিজণপুর 


ব্রণকপুর 
| রাজন্ফান ] 
শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 


শিল্পমুক্তি খু জেছে.ভারত ধর্মের আশশ্রস্ে 
পরকে পীড়নে সে গরিমা! কোথা অসাহ রাজ্যজস্ষে? 
বর্বর পরণীড়কের তরে চারুকল। কু নহে। 


জৈন বৌদ্ধ শিল্প যেহেতু শ্বধর্মে আশ্রিত 
হোক না ত1 ছোটে সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে বিধত 
তবু তা অমর, চব্রিঝ্রবান, হবে না কখনো স্বত। 


সেই মর্নর-ন্ব্গপুতীতে হছু'দণ্ড পেকে ছাড়া 
একথাগুলোই বার বার করে মনে দিয্েছিল নাড়া 
যখন গিয়েছি রণক পুরে বা ধবে গেছি দিলোয়াড়া । 


রণকপুরেও গেলে না বন্ধু, কী দেখলে তবে রাজস্থান ? 
এ-ভারতে আছে বত মন্দির, জানলে না তাতে কী এর স্থান 
ম্লান! কুকের যুগে এ ততরী- রানা কুস্ভ তে! কীতিমান। 


যিথ্যে না, পঁয়শট়ি বছর চলেছিল নির্মাণের কাজ 
জৈন শ্রেষী 'ধরণাক্‌ শা” শত সাধুবাদ দিতেছি আজ 
মার্বল্‌ এর কিছুটা নিরেস, সুস্মতা দিলোয়াড়ার ধ1জ। 


স্বতির ঘণনে আজে বেজে যায় অনাহত্তভাবে অনেক সর" 
মর্ময়ে-গড়া সেই অপুর্ব খবভনাথের রণকপুর 
সে-দেউল নে জড়িয়ে রয়েছে যার স্মতিটুকু বড়ে। মধুর । 


৩৫৬ 


ব'লে রাখি আমি ফাল্নায় নেমে যাইনি তে! আবু যাবার পথে 
আবু-যাভ্রীরা বায় ব'লে শুনি কিংবা যাইনি লাদূরি হ'তে । 
উদনয়পুরের থেকে বাস্‌-এ যাওয়। স্থবিধাজনক আমার মতে । 


উদয়পুরের বাস্‌-এর স্ট্যাণ্ডে রপকপুরের গাড়ী 
পেয়ে যাবে শেষরাত্রির দিকে-_-শতেক মাইল পাড়ি 
হতো! একটু কষ্টই হবে, নয় কিছু বাড়াবাড়ি। 


ঠিক ছুগুরেই পৌছিয়ে দেবে__সেখানেই খাওয়া-দাওয়া 
বন্দোবস্ত সবই পাবে তুমি যদি ঠিক করো যাওয়া। 
শীতের সময়ে যাওয়াটাই ভালো, তাঁত বে না বেপি হাওয়া 


সেদিন সেখানে থাকতে চাও তো! ব্যবস্থা আছে তার 
নয়তে। ঘণ্টা! দুয়েক বাতেই বাস্‌ পাবে ফেরবার 
উদয়পুরেই ফিরিয়ে আনবে আগেই রাত ন”্টায়। 


ক্লান্ত শরীরে ফিরবে যখন উৎসাহ-ভরা যনে 
মনে হবে এত কষ্ট কয়াটা হয়নি কে। অকারণে 
শ্বতিভাগ্ডার ভয়ে নিয়ে এলে সম্পদ আহরণে। 


জৈন ধর্নে্র প্রাচীন্রতা 
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 


জৈন ধর্ম যে বছ প্রাচীন, তাহার প্রাধাশ্রিক$অনেক গ্রন্থ আছে; জৈনধর্ 
বিষয়ে অর্বাচীন লোক কেবল বিরুদ্ধ মতের প্রচার করিয়াছে যাত্র। এই 
সকল অর্বাচীনদিগের মত যে ভ্রান্ত তাহ! নিয়ে প্রদশ্রিত হইতেছে। 

মহাশ্রষণ সঙ্বাধিপতি শ্রুভকেবলী দেশীঘ্বাচার্য শাকটায়ণের 'শব্যাহ্থশাসন, 
নাষে একখানি প্রাচীন ব্যাকরণ আছে। এ ব্যাকরণ যে জৈন সম্প্রদায়ের 
রচিত ও বছুপ্রাচীন ভাহ। 01. 00910৬ 01019911. ঠা), মুক্তকণ্ে স্বীকার 
করিয়াছেন। 

এই ব্যাকরণথানি যে কতকালের প্রাচীন ও জৈনমত যে কত পূর্বে 
গ্রবতিত হ্ইম্াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে ইহা অবশ্ঠ স্বীকার 
করিতে হইবে যে ধখেদ, শুরু যভুর্বেদ ও যাক্ষের নিরুক্ত গ্রন্থে শাকটায়ণের় নাষ 
খন স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, তখন বলা বায় উক্ত গ্রশ্থ এসকল গ্রন্থের 
রচনাকালের বনু পুর্বে প্রচারিত হইয়াছিল । 

পাণিনি শাকটায়ণকে তৎপূর্ববর্তা বৈয়াকরণ স্থির করিয়াছেন এবং এই 
কারণে শাকটায়ণের গ্রন্থে পাণিনির নাম পাওয়া যায় না। পাণিনি অনেক 
স্থলে শাকটায়ণের সুত্রগুলির আবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র । মহাভাস্তকার পতগ্রলি 
পাণিনিযর় "ভণাধমে। বছলম্‌, হৃত্রের € ৩৪, ৩ ও ৩. ৩, ১) টীকা করিতে 
গিয়া! বলিস্বাছেদ--“নামচ ধাতৃজমাহ ব্যাকরণে শাকটম্য চড়োবাম্‌। বৈয়া- 
করণানাং চ শাকটায়ণ আহ্‌ ধাতুজং নামেতি” ইত্াযাদি। প্রকৃতপক্ষে 
শাকটায়খের উপাধি সুত্র বৈয়াকরণগণ গ্রাহথ করিয়াছেন এবং উজ্জল দত, 
ঘাধব প্রভৃতি প্রপিদ্ধ টীকাকারগণ ইছার বিস্তৃত টীক! করিয়া গিঁয়াছেন। 
কবিকম্পক্রষে বোপদেব অষ্ট প্রনিদ্ধ ব্যাকরণকারদিগের এইরূপে উল্লেখ 
করিয়্াছেন--“ইন্জশ্চন্ছ কাশকৎনদোপি শলৌঃ শাকটায়গঃ | পাণিন্তঘয় জৈনেক্কা” 
ইত্যাদি ॥ এই নাষের যধো শাকটায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে। 


৩৫৮ শ্রফণ 


'শল্বানুশাসনে' অন্তান্ত বৈদিক কথ। লিপিবছ্ছ থাকিলেও আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, সেখানে শ্বরবৈদিকের কোনো উতদ্লেখ নাই ; পরস্ধ পাণিনি এই বিয়ে 
বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন । শাকটায়ণের, শব্দান্শাসনে' শ্বরবৈদিকের কোন 
উল্লেখ ন! থাকার কারণ এই মনে হয় যে, ইনি জৈন ধর্ম মতে উহার ব্যাখ্যা 
করায় ব্রাঙ্মণগণের হন্তে ইহাকে অনেক দুর্গতি তোগ করিতে হইয়াছিল। 
অতখব তিনি ইচ্ছাপূর্বক এ অধ্যা়্ ত্যাগ £করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 
তাই বলিয়া তাহার গ্রন্থ পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে কোন. অংশে 
হীন নয়। 

শাকটায়ণ তাহার ব্যাকরণের মঙগলাচরণে লিখিতেছেন- “নমঃ শ্রীবধ মানায় 
ইত্যাদি। এই বন্দন। ছারা-জৈন তীর্ঘংকরদিগের চতুবিংশতি ভীর্থংকর মহাবীর 
বা! বধনানের সম্বর্ধনা করা হইয়াছে । অতএব মহাবীর কত প্রাচীন ও 
জৈন ধর্ম কত কালের তাহা! একবার বিবেচনা! করুন। আর উক্ত 
শবান্শাসন গ্রন্থের প্রত্যেক পদাস্তে লিখিতেছেন শ্রুতকেবলাধিপতি 
শাকটায়ণ। এগুলি জৈন খষের লাক্ষেতিক শব | এ সকল শব অন্থ 
কোন ধষপুস্তকে নাই। 

শাকটায়ণা চার্ধ,বে'জৈন ছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। টীকাকার 
যশোবর্মাও বলিয়! গিয়াছেন-_ 

স্বস্তিশ্রীনকল জ্ঞানসাভ্রাজাপদমাগতবান্‌। 
মহাশ্রমণলজ্ঘা ধিপতির্শরশাকটায়ণঃ ॥ 

জৈনগণ জৈন ধর্মকে অনাদি বলিয়! থাকেন; ইহার সমর্থন কল্পে তাহার! 
বলিয়। থাকেন, আর্ধদিগের বেদের যে ছত্রিশ উপনিষদ তাহ! জৈন গ্রন্থ মধ্যেই 
আছে। তাহার অন্তান্ত অংশ রচিত হুইয়। আধুনিক বেদের স্যট্টি হুইয়াছে। 
স্থতরাং আধুনিক বেদ প্রাচীন বেদ নয়। জৈন ইতিহাল অনুলায়ে আদি 
ভীর্থংকর শ্রীধযগনাথের পুত্র ভরত চক্রবর্তাঁ, পিতার আজ্ঞামতে শ্রাবক:ব্রাঙ্মণ- 
দিগের পাঠের জন্ত প্রথমে, গৃহস্থ বা শ্রাবক ধমে'র নিরূপক চারি বেদ প্রণয়ন 
কর্েন। চারি বেদ ঘথ! (১) সংসারদর্শন বেদ, (২) সংস্থাপন পরামর্শন বেদ, 
(৩) তত্বাবাবোধ বেদ, ৫৪) বিষ্ভাপ্রবোধ .বেদ,। 

ধাহার! ব্রন্ধতত্ব জানিতেন, কেবল তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হুইয়াছে। 


চৈত্র ১৩৮২, রি 


: ঘক্ষিপদেশে এখনও এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন ধাহার! আধুনিক, বেদ হইতে 
স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন রীতির বেদমন্ত্র পাঠ করেন। এই সকল মন্ত্র এ. প্রাচীন 
বেদোক্ত হইলেও হইতে পারে। ধাষভনাখের পর নবষ ভীর্থংকয় ্্থবিবিনাথ 
পর্যস্ত এই আর্য বেদে ও সম্যক দর্শন ব্রাহ্ষণগণে ' বিস্তমান, ছিল। 
সথবিধিনাথের পর এই আর্ধবেদের বিচ্ছেদ হয় এবং এই সময় 'ব্রাহ্মণগণ, 
আপনাদের যতের পরিবর্তন করিম! বিভিন্ন প্রকার শ্রুতি রচনা করেন। এ 
সকল শ্রুতিতে ইন্দ্র, বরুণ, পুষা, নক্ত, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেবতার .উপালনা, 
বিবিধ প্রকার যজন. যাজন লিখিত আছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে এই 
সকল বিষয় বৃদ্ধ মুনিদিগের মুখে শ্রুত হ্ইয়াছে বলিয়া! ইহাদের নাম শ্রুতি, 
হইল। ব্রাদ্ষণগণ এই সময় আপনাদ্দিগকে জগদ্গুর ও গো-ভূষি আদি 
দানের পাত্র বলিয়া ঘোষণা! করেন । এই হিংসক-শ্রুতি বেদ নামে প্রচারিত 
হইল। বেদব্যাসের সময় পর্যন্ত এই বেদ এক ছিল, তিনি ইহাকে বিভক্ত 
করিয়া]! চারি খণ্ড করেন। ইহ।5 এক্ষণে খক্‌, যু, লাম ও অথর্ববেদ নামে 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। 
এক্ষণে এই বেদব্যাল প্রচারিত গ্রন্থে জৈনধর্মের যতবাদ খণ্ডন দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহার রচিত ব্রদ্গহথজ্রের তৃতীয় অধ্যায়ে, দ্বিতীয় পাদের তেত্রিশ 
সুত্রে, জৈনদ্িগের সপ্তভঙ্গী মতের খণ্ডন আছে। যে মত প্রবল বা যাহ! 
দেশব্যাপী অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার খণ্ডন না করিলে কোন নৃতন মত 
গ্রবতিত কর|সম্ভবপর নয়। সুতরাং বেদব্যাসকে জৈন মত খণ্ডন: করিতে 
হইয়াছিল। অতএব বল! যাইতে পারে যে জৈনধর্ম বেদব্যাসের বছুপুর্বে 
প্রচলিত ছিল। বেদব্যালের শিষ্য জৈমিনি মীমাংসা প্রণম্ধন করেন; 
ইনি অন্তান্ত খধিগণের সহিত বিতর্ক করিয়া শুরু যভূর্বেদে জৈনধর্য 
ষে বেদ প্রচারিত ধর্ধ অপেক্ষ! প্রাচীন তাহা সন্তোষ জনকরূপে প্রমাণ 
করিয়াছেন : 
রাজন্ত নু প্রসব আবভৃবেম! চ বিশ্বতৃষনানি সর্বতঃস। 
নেমিরাজ। পরিগ্নাতি বিদ্বান প্রজাং পুং বর্ধমানো! অন্দে স্বাহা ॥ 
_-ষভুর্বেদ সংহিত্তা, অধ্যায় ১, শ্রেতি ২৫ 


জৈনগণ এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা শ্বধর্মের গ্রাচীনত্ব গ্রতিপাদন করিয়া খাকেন। 


৩৬৪ ভাষণ 
ইহাদের উদ্ধৃত জোফগুলি ধদি বার্থ বৈদিক গ্লোক হয়, তাহা! হইলে অবশ 
গাহাদেছ নিক্ধপিত মত সভা বলিতে পার! যায়। 

আম অধিক প্লোক উদ্ধৃত না করিয়!, পুরাণ ও অন্তান্ত গ্রন্থে জৈন ধর্মের 
গ্রাতীনত। সন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহার উদ্লেখমাত্র করিতেছি । কত 
নোকে ত্বকপোল-কল্পিত মত জাহির করিয়। বলেন যে জৈনধর্য বৌদ্ধধষের 
শাখামান্জ এবং উহু! বনছুপরে প্রবতিত হ্ইয়াছল। কিন্তু তাহা তৃল। কেননা, 
জৈনঙ্গিগেত্র বেদনিহিত প্রাণের কথ| ও অন্যানা বছ গ্রন্থ হইতে জৈনষতের 
প্রা্ীনত্ব প্রতিপা্গন করিতে পার! যায়। 

স্রীদস্তাবতে -. 

“নিত্যান্্ভূতনিলছা' ইত্যাদি গ্লোকে জৈনদিগের প্রথষ তীর্থংকর খাবভ- 
দেবকে নধস্কার করিয়া! তাহাকে জীবদয়! ও লোকশিক্ষার নায়ক বলিয়! নির্দেশ 
কর! হইন্াছে। 

অন্ধাওণুত্রাণে-- 

'নাতিস্ত জনয়েৎ পুত্রং' ইত্যাদি ক্লোকে খবভদেব তৎপুত্র ভরতকে 
লোকপালনের ভারাপপ্থ.করিয়! ভপন্তা! আচরণ করিলেন উল্লিখিত হইয়াছে । 

নাগপুত্ণে-- 

'বর্শযন্‌ বন্ধ বীন্বাণাং সরান নমস্কৃতঃ” ইত্যাদি ক্লোকে কথিত হইতেছে 
থে, স্গধান জিনদেষের যত জনমত বলিয়া খ্যাত এবং আদিনাথ খবস্তনাথ 
জিনেশ্ব্র বলিয়া কীতিত। 

শিষপুগ্তাণে-- 

“অষ্ট বাবু তীর্থেযু ধাত্রায়ং €ংকলং ভবেৎ+ ইত্যাদি গ্লোকে কথিত হইতেছে 
তে বিধি ভী্ঘযান্ার যে ফল হুয়, একমাত্র ধবতনাখ স্মরণে ততোধিক 
হাল হনব 

খখেদে-_ 

“ও হৈলোক্য গ্রতিতিভানাং চতুধিংশতি তীর্থংকরাপাং, ইত্যাদির অর্থ 
গ্লামতদেয হইতে আন্ত করিয়! বছাবীর পর্যন্ত চব্বিশ ভীর্ঘংকর ভ্রিলোক 
খ্যা, লিস্বগাণ গাছাবের স্ব করেন। আবার খথেদের আয় একস্থানে 
লিখিত আছে. 


চৈত্র, ১৩৮২ ৬৬১ 


“ওঁ পবিত্র নগ্নং স্থুধীরং দ্খাসনং তরন্ধাগর্ত সনাতনং উপৈষি বীরং 
পুরুষমর্ং মাদিত্যবর্ণ তমসঃ পরন্তাৎ স্বাহা'। এখানে নয় দিগন্থর ক্র্বদ্থয়প 
সনাতন অর্হৎদিগকে ল্মরণ করা হইতেছে। 

যজুরবেদে-- 

ও নমোহ্‌ইগ্ক।. ধষভো? ইত্যাদি যন্ত্রে ধষভদ্বেবের অর্চনা করিয়া বলা 
হইতেছে যে খষভদেব, অঞ্জিতনাথ, সুপার অরিষ্টপেমি, এই সকল ভগবান্‌ 
জৈনদিগের তীর্থংকর ৷ উহাদের মৃতি জৈনগণ নির্মাণ করিয়া পৃজা কিয়া 
ধাকেন। ৃ 
এতত্ির্র আরও অনেক শান্ত্রাদি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়! গ্রযাণ করিতে 
পার| যায় যে, জৈনমত বহুপ্রাচীন, জৈন ধর্ম বৌদ্ধধর্মের শাখ। রয় । 


ভারত সংস্কৃতির উৎস ধারা, পৃঃ ৪৮৫-৯* | 


জৈন মন্দিরে বিদেশী শিল্প 
শ্ীযুণাল গুপ্ত 


কলক।ঙ। থেকে একশো পঁচিশ মাইল উত্তরে শিয়ালদহ-লালগোলা ঘাট 
রেলপথে, নশীপুর্র রোড একটি ছোট স্টেশন। এই স্টেশনে নেমে অপরিসর 





বুনি বূিভভুদে 


রাস্ত। ধয়ে পশ্চিমে 
সোজা মাইল- 
খানেক হাটলে ষে 
জায়গায় পৌছানো 
যায় তার নাম 
মহিষাপুর। এর 
সম্মুখে পুণ্যসলীলা 
ভাগীরথী, ঝ| 
পাশে এতিহাসিক 
মুশিদাবাদ শহর 
আর ডান পাশে 
রয়েছে জৈন তীর্থ 
জিয়াগঞ আজিম- 
গঞ্জ টাউন 


মনকে গ্রলুন্ধ করতে পারে এমন কোন এঁতিহাসিক চেহারা আজ আর 
মহিষাপুরে অবশিষ্ট নেই । অথচ আজ থেকে মাত্র ছু'শো বছর আগে মনকে 
লুন্ধ করার মত কোন সম্পদের অভাবই এই মহিযাপুরে ছিল না। আসমুত্র 
হিষাচলের শ্রেষ্ঠ কোটিপতি মুশিদাবাদের শেঠ পরিবারের আবাস ছিল এই 
যহ্মাপুর অঞ্চলেই সেদিন । এখানে যেমন আকাশচুম্বী সুর্য অট্রালিক। ছিল, 
তেমনি ছিল ধনদৌলত আর হীরা মাণিক্যের এক বিরাট সম্ভার । জনঙ্তি 


চৈত্র, ১৩৮২ ওঞও 


আছে, এই শেঠ পরিবারের বিপুল অর্থ ভাগীরখীর শ্রোতন্দিনী ধারার 
গভির়োধের ম্পর্ধ। করত। কিন্ত এগুলে! সবই অতীতের কথা। কাল 
আয় ভাগীরথীর নিপুণ ভাঙ্গনে পূর্ব সমৃদ্ধির খুব সামান চিহুই আজ এখানে 
অবশিষ্ট। যা রয়েছে ত1 শুধু যহিমাপুরের অতীত বৈভবের হৃত-সর্বন্থ রূপ। 
তবু যাদের চোখ রয়েছে তারা! আজকের এই হ্বত-সর্বন্ব রূপের মধ্য থেকেই 
বিন্মিত হবার মত বিষয় বস্ত খুঁজে নিতে পারেন। এবং এই বিশ্বয় বন্তটির 
সন্ধান মিলবে শেঠ পরিবারের নবনিষিত জৈন মন্দিরের গাজ অলঙ্বরণের 
মধ্যেই। বর্তমান মন্দিরটী খুব প্রাচীন ন৷ হলেও, এর নির্মাণ-উপকরণ ও 
গাত্র-অলঙ্ক্রণের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, যা! আজকের 
এই নিবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্ত হয়ে উঠেছে। 

এখন এই মন্দিরের বিস্তারিত প্রণঙ্জে আমার পুর্বে শেঠ পরিবারের 
সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচদ দেওয়! প্রশ্মোজন। বল। বাহুল্য শেঠ পরিবার বাংলা 
দেশের মাদি বাসিন্ন৷ নদ । এধেন পূর্বপুরুষ শেঠ মানিক চাদের সমম থেকেই 
মুশির্দাবাদছে শেঠ পরিবারের গোড়া পত্তন। মানিক চাপের পিত! হিরানন্দ 
শাও ছিলেন রাজপুতানার নাগোরের অধিবাসী । এই হীরানন্দ শাওর আধিক 
অবস্থ। প্রথম দিকে ছিল খুবই অসচ্ছল। আঘথিক অনটনে ক্রিষ্ট হীরানন্দ 
একদিন অরণ্যে উদ্দেশ্তহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে পরিত্যক্ত এক ভগ্ন অট্টালিকা 
একটি মুমুর্ু বৃদ্ধের সন্ধান পান। হীরানন্দের অক্লান্ত সেবায় তুষ্ট এই বৃদ্ধটি 
ম্বতাকালে তার সার। জীবনের সঞ্চিত ধন হারানন্দকে প্রদান করেন। 
সেদিন থেকেই শেঠ পরিবারের গৃহে ভাগালক্ষ্ীর শুভাগমন। হীরানন্দ তার 
সু পুত্রের হাতে সেই ধন তুলে দিয়ে তাদের ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্যবসার্থে 
প্রেরণ করেন। মানিক টা ছিলেন এই সম পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পু। 
প্রথমে ঢাকায় ও পরে নবাব মুশিকুলীর একান্ত সহচর হয়ে মানিক চাদের 
মুশিপাবাদে আগমন এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ | 'এই 
মানিক চীদের সমদ্ঘ থেকে পলাশ্শির যুক্ধ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে শেঠ 
পরিবারের ভূষিক! ছিল খুবই সক্রিযম়। অগণিত অর্থের মালিকানাই শেঠ 
পরিষায়কে রাজনৈতিক গ্রতিপত্তির আসনে ন্থু প্রতিষ্ঠিত করেছিল । বাংলাদেশে 
এমন নবাব ছিলেন কি না সন্দেহ যিনি অর্থের জন্ত শেঠ পরিবারের কৃপাপ্রার্থা 


জট | 'শ্রহগ 
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হু।নি। শর. হালার নরার। কেন, সময় সময় দিল্লীর সম্াটকেও এই শেঠ পরি- 
বালের কাছে হাত়:পাততে হয়েছে, দিল্লী শহরে দারুণ ছুভিক্ষে দিশ্ীশ্বাকে 
অগণিত অর্থ-দিয়ে সাহাধ্য করায় সম্রাট মহম্মদ নসিরুদ্দিন ১১২৪ খুষটাবে মানিক 
টাছের পুজ্,ফাতে টাদকে প্রথষং “জগৎ শেঠ” উপাধি দিয়ে আলিঙ্গন করলেন।, 
সেদিন, থেকেই মুশিদাবাদের শেঠ পরিবার এই নয়া খেতাবেই স্থপরিচিত। 
কিন্ধ শেঠ পরিবারের এই এই আর প্রতিপত্তির বৈভব খুব বেশী দিন ছিল 
না. পলাশিয় যুদ্ধে বাংলার ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সে সঙ্গে শে$ 
পরিঝায়ের এক্ববধের খ্যাতি ধীরে ধীরে_অন্তমিত হুক। 

 যহিষাপুরে জগৎ শেঠদের আদি বাড়ি গঙ্জার ভাঙনে সম্পূর্ণ বিধবস্ত। 
ভাই পরবর্তা বংশধরের1 আদি বাড়ির পূর্ব দিকে তাদের বসতবাটা স্থানাস্তরিত 
করেছেন! বর্তমান্‌ বাড়ির বাইরের চত্বরেই আমাদের আলোচ্য মন্দিরটি 
অবস্থিত । জগৎ শেঠেযা জৈন ধর্মের শ্বেতাস্বর সম্প্রদয়তুক্ত এবং মন্দিরটি 
ভায়ের অ্রয়োবিংশভিতম ধর্মগুরু পার্শনাথের নাষে উৎসরগীকৃত। গঠন রীতির 
দিক, থেকে ষন্দিরের এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই বা আলোচনার অপেক্ষা 
রাখে।, কিন্ত মন্দিরের বহির্বারান্দায় প্রবেশ করে এর সম্মুখ দেয়ালে চোখ 
রাখলেই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বিদেশী ভাবধারায়টু চিত্রিত ছোট, 
ছোট, অসং খা পোড়ামাটির ফলকে (1199) মন্দিরের সম্মুখ দেয়াল হুশোভিত। 
মন্দিরের, অন্তান্তর ভ্ঞাগও কম কৌতৃহলোদ্দীপক নয়। ;মন্দিরের অভ্যন্তরের 
অধিকাংশ অংশই মূল্যবান কষ্টি পাথরের দ্বারা নিমিত | এবং ভীর্থংকর 
পানাথও, টি পাথর নিমিত বর্গাকার সিংহাসনেরণউপস্ন উপবিষ্ট । অমন্দিয়ের 
প্রর়েশছায়ের উপরের -এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বর্তমান মনিরটি 
শেঠপৃথ্বারের আদি পার্খনাথ মন্দিরের নব সংস্করণ মাত্র। এবং মন্দিরটি 
আদি ষন্দিনের. উপকরণ দিয়েই ১৯৭৫ সংবতে . (১৯১৮ খুঃ) .জগৎশেঠ, 
গ্টেলাপঠাদের, পুত্র .২যু.ফতেটাদ কতৃক নিমিত। . শেঠ পরিষারের বর্তমান, 
বংলরদেহ. কাছে আদি বন্দির নির্মাণ সম্পর্কে বতটুক লিখিত 
উদ্ধিহানু. হয়েছে ৪1 থেরে জানা যায় যে আঠারো, শতকের উরুতে 
নহঃব. সু্লিরকূলী গৌড়েছ, হিন্দু ফ্লাজাদের প্রাসাদের ধ্রংসন্ূপ থেকে 
কটি, পর, নিথিজ : দরবার, গৃহের বিভি্র অংশ উদ্ধার করে নিযে আলেন। 


চৈ, ১৩৮২ চা 


ভখন শেঠ মানিক চাদ হিন্দু রাজাদের পৰিজ্র স্বতি রক্ষার উদ্ছেতে 5 ধবঃ 
উচ্চ মূল্যে নবাধ মুবিদকুলীর কাছ থেকে কষ্টিপাথনের' খিতির অংখর্ডলো 
কিনে নেন এবং এই উপকরণ দিয়েই পার্শনাথ দেবের পনিক্ন প্রতিষ্ঠা 
করেন। পরে মানিক চাদের পুত্র প্রথম জগৎ শেঠ কতেঠাদ কাশিষ বাজাছ 
কুঠির ভাচদের কাছে প্রান্ত অসংখ্য স্চিআিত পোড়ামাটির, ফলকের সাহাঙ্যে 
এই ষন্দিরের অঙ্গ সঙ্জ। কয়েন। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেবের দিকে গজার 
গতি পরিবর্তনের জন্ত শেঠ পরিবারের আদি বাড়ির এলাক! রিধ্বস্ত হুত্ডে 
শুর করলে -তৎকালীন.জগৎ শেঠ মন্দিরের কি পাথর ও চিত্রফলকগুলে! লহ 
অস্তান্ মুল্যবান উপকরণ অপলারিত করে নৃতনভাবে মনদিয় স্থাপনের উদ্ভোগ্ন 
করেন। ঠিক সেই সময় লর্ড কার্জন মহিমাপুরে জগৎ শেঠদের বাড়ি পরিদর্শন 
করতে এসে স্তপীকৃত কষ্টিপাথর ও হদৃশ্ত চিত্রফপকগুলি দেখে. সেগুলো 
কলকাতায় স্থানাস্তরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জগৎ শেঠ ২য় ফঙেটাদ 
কার্জনের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সেই কণ্টিপাথরের উপকরণ দিয়েই বর্তমান 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠ। করেন এবং আদি মন্দিরের মন্থকরণে নব প্রতিষ্ঠিত মাঁন্দয়ের 
সম্মুখ দেয়ালকেও হ্ুচিত্রিত চিত্র ফলকে সুশোভত করান। 
এই হচ্ছে মন্দির সম্পকী ইতিবৃত্ত। এখন এই মন্দির গাত্রের চিত্র 
ফলকগুলোর গুরুত্‌ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করি। পাচ 
ইঞ্চি বর্গ বিশিষ্ট ফনকগুলোর মিনাকৃত মন্থণ আবরণের উপর নীল রঙে 'নংখ্য 
বিদেশী চিত্র চিত্রিত । এবং এই ফলকগুলোর দ্বারাই বর্তমান মন্দিরের 
সম্মুখ দেয়ালের আপাদমস্তক আন্ছাদিত। যে কোন কারণেই হোক আদি 
যন্দিরের সমস্ত চিত্র ফলকগুলোকে বর্তমান মদ্দিরে বসানো সভ্ভব হয়ণি। 
তাই আজও অনেক সুদৃশ্য ফলক শেঠ পরিবারের বর্তমান বংশধরদের হেফাজতে 
রয়ে গ্রেছে। এই পরিবারের বর্তমান পুরুষেরা ধলে থাকেন বে, কাশিষ 
বাজারের ডাচকুঠির কুঠিয়াল তাদের পূর্বপুরুষ জগৎ শেঠ ফতে চাদকে এই 
চিত্র কফলকগুলে! দিয়ে ছিলেন এবং এধরণের ফলক নাকি কাশিম বাজারে 
ডাচ কুঙিত্তেই নিমিত হতে।। তাদের এই বক্তব্যের প্রথষ অংশ লম্পর্ষে 
সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। সথ্দশ শতকে মুশ্দাবাদ সহরের 
অনভিূকে কাশিষ বাজারে যে সমস্ত বিদেশী বণিকের। হুঠি নির্মাণ করেছিন 


১৬৬ শ্রষণ 


ভাবের মখো ডাচ ছিল অন্তত! (বর্তষানে অবশ্ত এক ডাচ পিষেটরি ছাড়া 
ডাচদ্বের কোন চিহছই কাশিম বাজারে অবশিষ্ট নেই। ) হাণ্টারঃস '্যাটিলটি- 
ক্যান একাউণ্টস অব বেছ্গল' ভলুম *৯ থেকে জানা যায় যে ১৬৬৬ থৃষ্ঠাবের কিছু 
আগে থেকেই ভাচর! কাশিষ বাজারে কুঠি নির্মাণ করেছিল। এবং ব্যবসা 
বাণিজ্য সংক্রান্ত যপায়ে জগৎ শেঠ পরিবারের সাথে াচদের় টাক পয়সার 
লেনদেন হামেশাই লেগে থাকত । তাই হ্য়তে! উপহার দ্বর্ূপ কিংবা! কোন 
দেনার দায়ে তৎকালীন ডাচ বণিকের! প্রথম জগৎ শেঠ ফতে চাদের হাতে 
এই হুঘৃষ্ত ফলকগুলে তৃলে দিয়েছিল । তখন ফডেটাদই ডাচদের তত্বাবধানে 
ঘন্দিয়ের গায়ে চিত্র'“ফলকগুলে! বসিয়ে ভার সখাবহার করেছিলেন। বিভিন্ন 
সম্প্রদায় ও ঘুয়োপীর় বণিকদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে শেঠ পরি- 
বারকে নিশ্চয়ই বেশ খানিকট] গোঁড়ামি মুক্ত হতে হণ্েছিল। ভাই ফতেটাদ 
এই বিদেশী চিত্র ফলকগুলোকে ভিরধমীয় চিএ সহ ধিন দ্বিধাতেই তাদের 
উপাসন। গৃছের যধ্যে স্থান দিয়েছিলেন । কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় এদের বক্তবোয় 
ছিতীয় অংশ সম্পর্কে । কাশ্রিয বাজার ডাচ. কুঠিতে এ ধরনের ফলক নির্মাণের 
কেন ইঙ্গিতই জেলায় ইতিহাস কিংবা কোন সরকারী নধিপত্রে পাওয়। 
যায় না। চিজ্র ফলকগুলোর গঠনতঙ্গী, অস্থিত বিষম বন্ত এবং চিত্রপরীতি 
দেখে প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা বায় যে, এগুলো! সরানরি হুল্যাণড থেকেই 
আমদানিকৃত এবং এগুলে! বিখ্যাত “ডেল্ফউ টাইল”এর সমগোত্রীয়। 
ভেল্ফট উত্তর হল্যাণ্ডের একটি সহর | সগ্ুদশ শতকের শ্তরু থেকেই এই 
ভেল্ফ ট:সহরে নির্মীত সু্ষ্ত চিঅফলক সমগ্র ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয়তা 
অর্জন কয়ে | নীল রঙে চিত্রিত বর্গাকারের এই ডেল্ফট চিত্ফলক ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ গৃহের বহ্ছিসেষন স্থান কিংব! চুন পার্খবযত্াঁ স্থানকে 
আচ্ছাদনের কাজে ব্যবহৃত হতে।। কিন্ত হল্যাণ্ডে ঘরের দেয়াল আচ্ছাদনের 
অন্ত এই ভেল্ফট চিত্র ফলক ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। 

ঠিক একই রীতিতে আমাদেন্স আলোচা মন্দিরের গায়ে গীঁয়ে চিত্- 
কলকগুলোকে হুবিত্তস্ত করা হয়েছে । এবং ভেল্ফট চিত্র-কলফের মতই 


চৈ, ১৩৮২ ৩৬৭ 


এদের মিনাকৃত মণ আবরণের উপর চিত্রিত রয়েছে হুদৃশ্ত ল্যাওক্ষেপ। 





কোন কোন ছবিতে ল্যাগক্ষেপই গ্রীধান্ত পেয়েছে । আবার কোনটিতে 
ল্যাওক্েপ রয়েছে নিতাত্তই পটভূমি হিসেবে । এবং সেই পটভূমির সম্মুখে 
বিচিত্র বেশধানী নরনারী ও জীবজন্তর উপস্থাপনে কোন ঘটনাকেই যেন 
প্রাধান্ত দেওয়! হয়েছে । তবে এ ধরনের প্রতিটি চিত্রে শিল্পী ব্যাক গ্রাউণ্ড ও 
ফোর গ্রাউণ্ডের মধ্যে এমন এক যমতত রক্ষা করেছেন, যার ফলে উভয়ই 
উভয়েরই পরিপুত্রক হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ফলকেই যেন নতুন নতুন দৃষ্ঠ বা 
কাহিনীয় অবতারণ! কর! হয়েছে এমন নয়। কিছু কিছু দৃশ্থের পুনরাবৃতিও 
চোখে পড়ে। কিন্তু শিল্পী সেই পুনরাবৃত্তির মধ্যেও যেন একটু বৈচিত্র্য আনার 
চেষ্টা করেছেন। চিত্রণের প্রতিটি কাজ খুব নিখুঁত নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ছবিগুলে! একটু যান্ত্রিক ভাবাপনন । মনে হয় শৈল্পিক মনের চেয়ে শিল্পগত 
পরিমাণের দিকেই শিল্পীমন বেশী সক্রি্ঘ ছিল। ছবিতে যে সমন্ত দৃষ্টমান বন্ধ 
চোখে পড়ে ত| দেখে বাধ, বালিয়াড়ি আর জলার় দেশ হুল্যাওড দেশের কথাই 


৮ জিষণ 


হনে গুক্ে বায। সমুঝের মাঝে দেয়াল তুলে জাগগ। ভরাট. করে বে হুলাঃও 





বোঝা কাধে নিয়ে 


ছ্েশের জন্ম হয়েছে। তাই এ দেশের সর্বঘ্্র ছড়িয়ে রয়েছে খানা-ভোবা, 
বিন, ছোট ছোট সাকো, টিউলিপ ও হায়াসিস্ব ফুল। আর রয়েছে 
ঘনবনতিগুর্ণ থিপ্রি বাড়ি ও অজশ্র হাওয়ায় চল! কল। আমাদের আলোচা 
চি্রফলকের ছবিগুলোতেও উপরোক্ত জিনিবগুলোর ব্যাপক সমাবেশ চোখে 
পড়ে । ছধিতে কোখাও দেখি দিগন্তবিস্ৃত সমুদ্রের উপর পালভোলা 
জানহাজগুলে! ভেলে বেড়াচ্ছে, জাহাজ থেকে নাবিকেরা দল বেধে ভীয়ে 
নামছে, খানা-ভোবার ধার দিয়ে বান্ু-সমন্ত হয়ে কেউ বা বোবা। কাথে নিজকে 
এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ আবার কাঠের জুতো! পরে লাঠি হাতে নিয়ে অতি 
সন্বর্পণে সাকে। পার হচ্ছে, কিংবা কেউ বালিম্াড়ির ওপরে বসে নিঃসজ 
অবকাশ বাপন করছে । কোন কোন ছবিতে জলার পাশে রয়েছে দোচালা 
কিংয়া গন্থুজ ঢজের বাড়ি-ঘর যার একপাশ দিয়ে উঁকি দিচ্ছেয়োয়া 
বেযোবায় চিমনি। খাবার কোন ছবিতে শুধু ধরা পড়েছে উদ্ধার আাকাশে 
মীচে স্বচু-্লীচু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যেখানে ছাড়িয়ে আছে ছোট ছোট উইওছিল। 


উজ, ১৩৮২ ৩৪ 


এ ছাড়া কয়েকটি ফলকে ল্যাগুক্ষেপেয় পটভূষিকায় বাইবেলের কাছিনীকেও 
স্ূপ দেওয়! হয়েছে। 

এখন এই চিত্র-ফলকগুজোর নির্নাণকাল হী] প্রশ্ন গঠাট। খুবই 
প্রাসঙ্গিক । ভাচ বণিকের। মুলি'াবাষে এলেছিগ সগ্দশ শতকের যায়ামাবিতে 
এবং জগ্গৎ শেঠ ফতেটাদ জীবিত ছিলেন ১৭৪৩ খুং পর্যস্ত। স্তন্নাং সধদশ 
শতকের ষাঝাধাবি থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্ধস্ত এই সময়ের 
মধ্যেই চিত্র-ফলকগুলোর নিষ্ণকাল বলেই অন্যান 'হয়। তাছাড়। 
বিষয়ঘস্ত ও মীতির দিক থেকে সতেক়ে! শতকেয় ভাচ চিত্রকলার সাথে 
আলোচ্য কলকের চিত্রগুলোর অনেক সাদৃষ্ঠ রয়েছে। এই শতকের ভাচ 
চিত্রের মত যিনারৃত ফলকগুলোর গপর চিত্রিত রয়েছে হল্যাণ্ডের মনোরম 
প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ ও হল্যাণ্ড বালীছের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার কিছু কিছু খওচিত্র। 
সতেরে! শতকের পূর্বে কিন্ত ডাচ চিত্রকলায় এই প্রাকৃতিক দৃশ্ট বা সাধারণ 
যাস্ছষের জীবন যাত্রার বিশেষ কোন স্থানই ছিল না। তখন সেখানে ছিল 
শুধু অলাধারণ যাহুধদেরই একচেটিয়া আধিপত্য । অর্থাৎ ফ্লেষিশ চিত্র 
শিল্পীদের মত ভাচ শিল্পীদের চিত্রেও তখন শুধু বাইবেলের দেবদেবী আর রাজ- 
রাজড়াদের প্রতিকতিই প্রাধান্ত পেতো। | কিন্তু ফোড়শ শতকের মাঝামাঝিতে 
ক্লেহিশ চিত্রশিল্পী পীটার ব্রখেল প্রথম চিত্রকলাকে বাম্তব জীবন ও জগতের 
সঙ্গে যুক্ত করে এক বৈপ্লবিক ভাবথারার স্থঙ্টি করলেন। এবং সেই তাৰ 
ধারাতেই অস্কপ্রাণিত হলেন সতেয়ে। শতকের ডাচ চিত্রশিল্পীর। ৷ হল্যা্ডের 
বিশ্তীর্ঘ প্রান্তর, উদার খাকাশ, উপকৃলবতী সমূদ্র ও সাধারণ যাছুষের দৈনন্দিন 
জীবন যাত্রার নান! দিক ফুটে উঠল সতেরো শতকীয় ভাচ শিল্পীদের চিত্রে। 
তাই বিষয় বন্তর দিক থেকে সতেরো! শতকীয় ডাচ চিত্রকলার সাথেই 
আমাদের এই চিত্র ফলকগুলোর লাপৃশ্ঠ রয়েছে বেশী ৷ তবে এর ল্যাওযেপের 
পাহাড়, বাধ, বালিয়াড়ি, গাছ, আকাশ ও ল্যাগক্ষেপের পটভূমিতে মাহুষ 
উপস্থাপন ও অঙ্কনের যে নীতি ব1 ভঙ্গী চোখে পড়ে তা৷ ধেন পীঁটার় ব্রখেলের 
চিন্রন্বীতিয় কথাই বেশী করে স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও শিল্পগত পরিমাণের 
খাতিরে ছবিগুলে! বেশ একটু যাগ্রিক ভাবাপর ও রুক্ষ । সরাসরি গ্রঞ্কতি বা 
জীবন থেকে লীটাহ ত.খেল খুব কমই ছবি এ'কেছেন। প্রক্কতি ও জীবনের বিডির 


চি ভাষণ 


দিকের নান! খুঁটিনাটি ভিনি প্রতাক্ষ করে যনেয় যণিফোঠায় সযদ্বে জমা 
কয়েছেন এবং পরে স্বকীয় অনুভূতির সংমিশ্রণে ত| মণ্ডনশিল্পাকার়ে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন তার চিত্রপটে। আমাদের আলোচ্য চিত্রফলকগুলোর ল্যাগুক্ষেপের 
কম্পোজিশন বা রচনাবিস্তাস দেখেও বেশ অন্থভব করা বায় যে, খুব কষ ছবিই 
সরাসরি প্রক্কতি থেকে আকা হয়েছে; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবিগুলো 
ভাদের উপকরণ সংগ্রহ করেছে চিত্রশিল্পীয় কল্পনাপ্রধণ মন থেকে। 
ত৷ ছাড়! ব্রুখেলেয় ছবিয় মত চিত্র ফলকের অনেক ছবির যধ্যেই রয়েছে 
কোন ঘটনা বা কাহিনী বনের একটা সুন্দর গ্রধণত| | তাই মনে হ্য় ব্রখেলের 
প্রভাবে প্রভাবান্বিত হুয়তে! কোন শিল্পী গোঠীর তুলিতে আক! হয়েছে 
আমাদের এই আলোচ্য চিত্র ফলকের অসংখ্য চিন্রগুলে! ; এবং সেটা হয়েছে 
সতেরো শতকের শেষের দিকে কিংবা আঠারো শতকের গোড়াতেই। 
নিউইমর্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে “ডেল্ফট টাইলে"র কিছু মৃলাবান 
নিদর্শন সংরক্ষিত হচ্ছে। গঠনভঙী ও অভ্ঞান্য দ্রিক থেকে এই নিদর্শনের 
লাথে আমাদের আলোচ্য চিত্র ফলকগুলোর বিশ্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। 
€ 67705019089018 81168171108, ৬০| 22, 1955, 215, পাতার সম্গুখের 
চিত্রপৃষ্ঠার ১০নং চিত্রটি শ্রষ্টধ্য ) যতদূর জানি বাংলা দেশে ডাচ চিত্র 
ফলকের নিদর্শন এই প্রথম । তা ছাড়! জৈন ধায় মন্দির গাত্র অলম্বরণের 
জন্য কতকগুলি বিদেশী চিত্রফলকের ( ভির ধর্মীয় চিত্র সহ) আশ্রয় নেওয়ার 
ব্যাপারটাও নিংলন্দেহে কৌতুছলোদ্দীপক ৷ তাই এই বিদেশী চিত্র ফলক- 
গুলোসহ মন্দিরটির সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনীয়ত। রয়েছে কিনা একথা 
কেন্জ্ীয় ও রাজা উভয় সরকারের গ্রত্বতত্ব বিভাগই ভেবে দেখতে পারেন। 


ছেপ, ২* শ্রাবণ, ১৩৬৮ 


আতিমুক্ত 


[ পূর্বান্গবৃতি ] 
তৃতীয় দৃষ্ত 
[ সগ্াগৃহ। রোহিপী খালায় ফুল সাজাচ্ছে। বহুল! এসে জলের 
ঘট নাষিয়ে রেখে ] 
বছল1ঃ রোছিণি, তুই কি কিছু জানিস, কেন আজ কুমারকে রাজপদে 
অভিষিক্ত করা হচ্ছে? 


যোহিণী ; ও মা, তুই কিকিছু শুনিসনি। কুমার শ্রমণ ভগবান মহাবীরের 
সমবলরণে গিয়ে তার গ্রবচনে প্রভাবিত হয়ে এসে এখন গ্রব্রজা! 
নিতে চাইছে। 

বন্ছলাঃ বলিনকী? তারপর? তারপর? 

রোছিণীঃ তখন মহারাজ মহাদেবী তাকে অনেক বোঝালেন কিন্তু ধধন 
তাতে তাকে নিরম্ত করা গেল না-- 

ধছুল।ং তারপর? তারপর ? 

রোহিণী : তখন তিনি তাকে বললেন, কুমার,.আমাদের কতদিনের সাধ 
ছিল যে তোকে রাজ! করে আমতা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। তাই 
তুই অন্ততঃ একদিনের জন্তও রাজ! হ?। 

বছল। * তারপর ? তারপর? 

ক্োহিণী £ কুমার প্রথমে চুপ করে রইল। তারপর বলল, তোমাদের যখন 
তাই ইচ্ছে। 

বুল! : বুঝেছি। মহারাজ তাকে রাজত্ব দিয়ে বাধতে চাইছেন। 

ক্োছিণী £. হা, ভবে ডাকে বেধে রাখ! খুব শক্ত । 

বল! £ কেন? কেন? 

মোহিণী : কেন আর কী? ওয় যনে কি এখনো বিষয়ের স্পর্শ লেগেছে 


৩৭২ ভ্রমণ 


যে বিষয়ের আকর্ষণে ভূলে যাবে । ওর |বয়স মাত্র দশ বহন 
সেকথ! মনে আছে। 
বছল।; তা বটে। ওই যে মহারাজ, মহাদেবী সব এদিকেই আসছেন। 
[ অতিমুক্তসহ মহায়াজকে অনুসরণ করে মহাদেবী, মন্ত্রী, সেনাপতি, 
রাজপুরোহিত আদি সবাই শ্রেণীবদ্ধ হয়ে প্রধেশ করছে। মহারাজ 
অতিমুক্তকে সিংহাসনে বসিয়ে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন। 
মা কপালে তিলক রচন! করছেন। পুরোহিত স্বত্তি বাচন করছেন। 
মন্ত্রী ও সেনাপতি ও অন্ত সকলে অভিবাদন জানাচ্ছে রোহিণী 
শঙ্খবাদন করছে। বনুলা চার বীজন করছে। উৎসব শেষে 
সকলে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করছেন। নর্তকী! এসে নৃত্য 
পরিবেশন করছে। উৎসব আনন্দোচ্ছল হলেও গভীর ৷ নৃত্য 
। পেষে রাজ উঠে এসে অতিমুক্তের সামনে দাড়িয়ে] 
বিজয় ঃ পুত্র তোমাকে আমাদের যা কিছু দেবার ছিল--এই রাজ্য ধন 
সম্পাত্তি অস্তঃপুর সে সমশ্তই তোমাকে দিলাম । আর তুষ কি 
চাও? আর তোমায় আমর কি দিতে পারি? 
অতিমুক্ত £ [ লিংহাসন হতে লেষে ] বাবা» আমায় ভিক্ষা! পাত্র ও রাজোহয়ণ 


দাও। 
চতুর্থ দৃশ্ট | 
[ রাজগৃছ্র বহির্তাগ । গুগশীল চৈত্ত্যে বাবার পথ। একটু আগেই 
বৃষ্টি হয়ে গেছে ] 
গগগঃ বুটি হয়ে পথ বড় পিচ্ছিল হয়ে গেছে। একটু সাবধানে সবীয়ে 
ধীরে চল। 


তেতলীপুত্র £ এখন কেমন পরিষ্কার অথচ একটু পাগে এত বৃষ্ট হুছ্ে গেল। 

গগগঃ শ্রাবণের বু্ি, ভাই এই রকম । এই বৃষ্টি, এই রোদ। গাখাপত্ি 
বন্ধুলের ঘরে ভিক্ষা! পেতে দেবী হয়ে গেল। তা নইলে জল নাষবার 
আগেই গুণশীল চৈতো পৌছে যেতাম । গাধাপতি বুল কি 
বলছিল গুনেছ। 


চৈত্। ১৩৮২ র ৩৪ 


তেভলীপুত্র-£ নী হলছিল? ৰ 
গগঠা ; বলছিল অন্ত'তীধিকেরা বলে নিগ্রনথ শ্রষণেরা নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ার, 
অনাচান্ম করে। 
তেতলীপৃত্র £- সে'তে] বলযেই। অন্য ভীথিকেরা ঈধ্যা বসে এষন অনেক 
কথাই বলে । নিগ্রপ্থ ধর্মের প্রসার হচ্ছে, তাই ওদের গা জালা করে । 
গগগঃ তাতে :কোনে। তথ্য নেই কিন্ত লোকে কি সেকথা বুঝবে? 
ভেতলীপুত্র : বুঝবে । লোকের বুদ্ধি কষ, সেকথা মনে করযার কারণ নেই । 
বৌদ্ধ তিক্ষুর! যাংস গ্রহণ করে সেকথা সবাই জানে । হা নিজে 
হত্যা করে না তবে যদি অন্েহ্ত্যা করে তার স্ুপক্ক মাংস তাদের 
খাওয়ায় ভবে তাতে বাধা নেই। 
গগগঃ নিমন্ত্রণ পেয়ে গৃহীর ঘরে শ্রমণের খেতে ধাওয়া আষার ভালে! নে 
হয় না। : 
তেতলীপুত্র £ ভালো আর কিসে, কিন্তু অতিমুক্র, তৃষি যে অনেক পিছিয়ে 
পড়ছ। 
অতিমৃক : থের, সদ্য জলে ভেজা মাটি হতে কেমন একটা! শম্প গন্ধ উঠেছে। 
আমি বুক ভরে সেই গন্ধ নিঃশ্বাসে গ্রহণ কয়ছি। 
তেতলীপুত্র : অতিমৃক্ক, তুমি শ্রষণের, চর্ধার অতিক্রমণ করছ। তি 
আলোচনা কর। : 
অতিমুক্ত £ থের, আপনার আদেশ |মতো। আলোচনা আমি অবশ্যই করব। 
তবে এই স্থন্দর সকালের তুলন। হয় না। বৃষ্টি ধোয়! আকাশ কেমন 
নির্দলং নির্মেঘ। দেই নির্ষল আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে রেশষের 
মতো! কোমল রোদ। উদ্নসিত হয়ে উঠছে আমার যন। বুট 
-ধোদ্বা গাছ হয়ে উঠেছে আরে! সবুজ্জ। বনের সবুজে মনের 
সবুজে কি সহজ মিল। থের, চেয়ে দেখুন ওই ফুলের অগ্রভাগে 
লিভ জলবিন্দু । হৃর্ধ কিরণে যাণিক্যের মতো জলছে। ' 
তেওলীপুত্র ; ছিঃ ছি: অতিমুক্ত! তোমাকে আমি কিছুতেই ঘোঝাতে 
পারলাষ ন! যে শ্রমণের উত্জিয় বিষয়ে আগ্রহ থাকতে নেই। রূপ 
সস স্পর্শ গন্ধ-বর্ণ তাকে আকৃষ্ট ফরবে কেন? | 


৩৭৪ শ্রবণ 


অভিমুক্ত £ ধের, ঠিক ত জানিনা, তবু আমায় আকর্ষণ করে জরণোর সমায়োহ, 
পাখির কাকলী, গাছের তলায় তলায় ছড়িয়ে থাকে যে পুষ্প 
মঞ্জরীর সম্ভার, বাতাসে যে সৌরভ ভাসে ত মন্থর কয়ে মন। 
আমি তখন নিজেকে হানিয়ে ফেলি, ডুবে যাই এক নামহীন আনন্দ 
সায়র়ে। 

তেতলীপুত্র £ না-ন! অতিমুক্ত তোমাকে আরে! কঠিন নিগড়ে বাধাতে হবে 
নিজেকে । এই ভাব-বিলান শ্রমণের শোভ। পান না। 

অতিমুক্ত £ থের, বর্যার জলে স্ফীত হয়ে ওই নালার় জল কেমন উন্দাম হয়ে 
উঠেছে। 

তেতলীপুত্র ঃ নাঃ, তোমাকে নিয়ে কিছুতেই পার। গেলনা, অভিমুক্ত। 

গগগ : জানিনা, শ্রষণ ভগবান ওকে কি দেখে দীক্ষ! দিয়েছিলেন। 

তেতলীপুজ £ ওকি, ওকি, তুমি কোথায় চলেছ অভিমুক্ত ? 

অতিথুক্ত £ [ নালার দিকে যেতে যেতে ] থের, কেষন উদ্দাম হয়ে ছুটে 
চলেছে নালার জল। এমনি একদিন ছুটে ছিল রাজোস্তান সংলগ্ন 
নালায় যেদিন অঝোর ধারায় নেমে ছিল বুট আর এক শ্রাবণে। 
সে কত দিনের কথা। কিন্তু কিদুছটু ছিল ওই চম্প৷। 

তেতলীপুত্র : অতিমুদ্ত ! অতিমুক্ত! একদম ছেলে মানুষ! 

অতিমুক্ত : [নালার জলে কাঠের ভিক্ষা! পাত্র ভাসিয়ে] কি তোর নৌকো 
ভেসে যাচ্ছে ?__ন। আমার-- 

চম্পা ঠ8 আমার জামার। 

তেঙলীপুত্র : অতিমুক্ত শোন, তুমি শিগগির ফিরে এসো! । যদি না আসবে 
তবে তোমাকে এক ফেলে আমর! চলে যাব । ভগবানকে সকল কথা 
বলব। তুষি শুধু শ্রামণ্যের নিয়মই লঙ্ঘন করোনি বয়োবৃদ্ধ সাধু- 
দেও ঘাপমান কয়েছ। 
[ সাধুর! ধীরে ধীরে চলে যাবে ] 

অতিমুক্ত ; কি বললি? 

চম্প।ঃ ঠিকই বলেছি। আমার নৌকে। তেলে যাচ্ছে। 

অভিমুক্ত : না! ভোর নৌকে। ডুবে গেছে। 


চৈত্র, ১৩৮৭ ৩৭৫ 


চম্পা; যিছে কথা। 

অভিযুক্ত ; মিছে কথা! তুই বললেই, ইস্‌ । 

চম্পাঃ আমার নৌকে। ভেলে যাচ্ছে। 

অভিমূক্ত ঃ সাবধান করে দিচ্ছি চম্পা, হিছে কথ! বলবি না। 

চম্পা : বলব, একশোবার বলব তোষার নৌকে। ডুবে গেছে, আমার নৌকে। 
ভাসছে । 

অভিমুক্ত £ আমি চড় কলিয়ে দেব, বল আবার বল 

চম্পা আবার বলছি, আবার । 
[ অতিমুক্ত চড় মারবে ] 

অতিমুক্ত ; একি, কোথায় চম্পা? নন] না, একি ম্বপ্পের আবেশ! আমি 
কে? আমি কি!.""আমি শ্রষণ, ছি ছি ছি! সংসার সাগর পার হব 
বলে জীবন নৌকে। ভাসিয়ে দিয়ে এসে কাঠের পাত্র ভালিয়ে এ 
আমি কি খেল! খেলছি। আয সেই খেলার মত্ততায় বছ্পোবৃদ্ধ সাধু- 
দের অপমান করেছি। [পেছন ফিরে] তাইত তার! আমায় 
ফেলে চলে গেছেন। ভগবন্ ! তুমি দয়াময়, তুমি আমায় ক্ষমা করো, 
আমি সমস্ত ইন্জ্রিম বিষয় হতে এবারে আমার মনকে তুলে নিচ্ছি। 
ওকি | ও কিসের গুঞ্জন ভেসে আসছে? ও কারা যেন কথ। বলছে। 
[ দুর হতে শোন] যাবে ] 

গগগ ভগবন্! আপনি কি দেখে অতিমুক্তকে শ্রমণ ধর্মে দীক্ষিত 
করেছিলেন, বালক সুলভ চপলত। আজও সে পরিত্যাগ করেনি । 

তেতলীপুত্র ঃ ভগবন্! ভিক্ষাচ্যা হতে ফেরায় পথে সে কাঠের পাত্র জলে 
ভাসিয়ে খেলা করছে। তাকে কত বোঝালাম, কিন্ত কোনো কথা 
সে কানে নিল না। 

অতিঘুক্ত : ঠিক বলেছেন থের, ঠিক বলেছেন। আষি ক্ষমারও অযোগ্য । 
[ দুর হতে শোন! যাবে ] 

মহাবীর £ শ্রষপগণ, তোমরা অতিমুক্তকে কিছু বোলো না, তার নিন্দা করো 
না, গর করো। না। সে তোমাদের অনেকের চাইতে শ্রেষ্ঠ। 
বালক হলেও পরিশুদ্ধ ভার অস্তর। বিষয় লালস! ভার মনকে কোন 


৩৭৬ আগ 


দিনই স্পর্শ করেনি। তার ভাবন। ক্রষশঃই শুক্ধ হতে ভদ্ধর হানে, 
উঠছে। সে ইহু জীবনেই নয়, অল্পপময়ের যধ্যে সাহান্ত বাগানে 
এখুনি এ মুহূর্তে কেবল জ্ঞান লাভ করষে। ৰ 
[ আকাশে দেবছুন্দুভি বেজে উঠবে। বাতাসে ভেসে আগাযে-_. 
“অতিমুক্ত, তুমি শুদ্ধ, তুঘি বুদ্ধ, তুমি মুক্ত? ] 

অতিমুক্ত; ভগবন্‌, তুমি দয়াময়, তৃমি দয়াষয়। 


[ একটি জ্যোতির মধ্যে অতিমৃক্ত বিলীন হয়ে বাবে ] 


সমরাদিত্য কথ 
[ কথাসার ] 
হরিভজ্র সুরী 
[ পূর্বান্বৃতি ] 


কয়েক দিনের ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর শিখী একদিন এক গাছের তলায় 
এক মুনিকে দেখতে পেল। তার চারদিকে শাস্তির এক অপূর্ব পরিমগ্ডল 
ছিল। তার তপস্ডেজে দেধালয়ের মত সেই গাছের চাহদিকের আবহাওয়া । 
শিখী নিজেও নির্মল অস্তঃকরণের ছিল। ভাই তপত্বীর পবিত্রতা! ও 
তেজদ্দিতায় আকৃষ্ট হয়ে সেতার কাছে গিয়ে বিন ভাবে তার সামনে বসে 
পড়ল । 

শিখীকে দেখা যাত্র মানষ স্বভাবের পরিজ্ঞাডা মুনিও বুঝতে পারলেন 
এই বালকটি জন্ম হৃঃখী। সংসারে অনান্গর ছাড়া আদর কোথাও সে পান্ননি। 
তার অল্ফাতে গড়িয়ে পড়। চোখের জল তার কচিকিন্ত রোদে পোড়। গালে 
তখনে! লেগে রয়েছিল। তপদ্বী তাই সমবেদনার হরে বললেন, বৎস, অল্প 
বয়সে তোমার ওপর অনেক হুংখ এসে পড়েছে না? 

নিজের হুঃখে চোখের জল ফেল! শিখীন় অভ্যাস নয়। তার মনে হয় গা 
দুর্বলত1। তবু মায়ের কাছে অনাদর পাওয়া! শিখীর অন্তর সেই সন্গেহ 
সভাষণে ফেষন যেন ব্রধীভূত হয়ে গেল । 

ভগবন্‌, ছুঃখীত, বটে তবে কেন এমন হল? চাদেত্র কিন্নণ শীতল কিন্ত 
আবার বেলায় তা কেন অগ্নি বর্ষণ করে ? মায়ের কোল বখন সমস্ত হঃখেয় 
বিশ্রাম তখন তা আমার জন্ত কেন ভগ্ত কটাহের যত ? আমি ত কখনো 
কোন অপর্লাধ কি নি। ভবে এত হুর্তাগা কেন? শিখীর ইচ্ছে করছিল 
ভার সমঘ্ঃ জীষনবৃত্ত সে এই তপন্বীপ কাছে অনান্বত করে ভার বুকের 
বোঝ! তাঁর পায়ে নামিয়ে দিয়ে হাক্কা হয়ে নেয় কিন্ত তর্খনি ভার মনে হল 
ধা বলবার ছিল তা বল! হয়ে গেছে! তাইসে চুপ কয়ে গেল। 


৩৭৮ শ্রমণ 


তপন্বী বললেন, বাবা, সংসার চক্র নিজন্ব নিয়মে চলে। মাত্র আমরাই 
বাবলার গাছ লাগিয়ে আম ফল আশ। করি। তাই ্ুর্ধে অন্ধকার ও চাদে, 
অগ্সি ঝরতে দেখি। আমর উপরি উপরি কার্য কারণ নির্ণহ করতে যাই 
তাই তার সামঞওন্য করতে পারি না। আজকের হর্ষ-বিষাদ সংষোগ- 
বিদ্বোগের পেছনে আমাদের জগ্ম-জন্মাস্তরের ভালমন্দ ভাবন! কাজ করে, 
আমাদের দৃষ্টি সে পর্যন্ত যায় না। একমাত্র জ্ঞানীরাই সেকথা! বলতে 
পার়েন। 

কিন্ত এতে শিখী পরিতুষ্ট হল ত৷ মনে হল না। 

তোমার চেয়ে বেশী দুঃখী সংসারে যে আরে! আছে তা তোমার মনে 
হয় না, না? নেহ মিশ্রিত কণ্ঠে মুনি আবার বললেন। 

শিন্ধী বলল, আপনিই বলুন সংসারের সনাতন নিপ্মকে অসত্যকারী 
আমি ছাড়া আর কে আছে? মান্ন বাৎসল্য সংসারের সনাতন নিয়ম-__শিখীর 
তাই ধারণা । তাই সে তার পূর্ব গ্রশ্নেরই আবার পুনরাবৃত্তি করল। 

মুনিও তাই বললেন, সংসারের নিয়ম বুঝতে আমাদের বুদ্ধিও বা কত 
দুর যায়? আমরা | করি তাস্থুল কারণ ধরেই নির্ণয় করবার চেষ্ট1! করি 
কিন্ত যখন ভাতে হেরে যাই তখন জটিল সমস্যায় পড়ে যাই। আমাদের 
স্থখ ছুঃখের পেছনে অনেক জন্মজন্মাস্তরের রাগছেষ ঈর্ধযা বৈর কাজ করে কিন্ত 
তা আমরা ধরতে পারি না। তাই সংসারের নিয়ম আমার জন্ত অসত্য হল 
বলে মনে হয়। কর্ম ও তার বিপাক জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ত। 
আমর। জানি না। 

এভাবে ক্রমে ক্রষে তপন্বী শিখীকে সংসারের ম্বূপ বোঝাতে আরভ 
করলেন। এই সংসারে সকলেই একল! এবং একলাকেই আত্ম কল্যাণের 
সাধনা. করতে হয়-_মুনি সেকথ| ভালোভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। 

শিখীর নির্মল ও বিকশিত অন্তরে মুনির উপদেশের প্রভাব পড়ল। 
শিধীর মন তখন খানিকটা শান্ত হয়েছে। তাকে আরও শাস্ত করার জন্য 
গুরু কাছে শোনা, তার নিজের পুর্ব ভবের জীবনবৃত্ত তার সামনে উপস্থিত 
করলেন। শেষে শ্েহময়ী মায়ের মনেও লোভের জন্ত কি ভাবে দ্বুদ্ধি 
জাগ্রত হয়, তার বর্তমান জীবনের একটি ঘটনা! প্রসঙ্গে তা অভিব্যক্ত 


চৈত্র, ১৩৮২ ৩৭৯ 


করলেন। বললেন, ধঙ্দিও মা গুপ্ভাবে বিষ দেয় তবুও এতে মা'ত নিমিত 
কারণ মাত্র | মার ব্বরূপে জন্ম জন্মাস্তরের পুকানে। বিছেষই ষূর্ভ হয়ে ওঠে আর 
সেই সময় যার। ভব্যাত্ম! তার] নিজের শুদ্ধ স্বভাব পরিত্যাগ করে না। সে 
সব শুনে শ্রিখী মুক্তির এক ছোট নিঃশ্বাস ফেলল। 

শিখী এখন আশ্বস্ত হল। সংসারে সেই থে একমাত্র ছুঃখী ও দুর্ভাগা এই 
বিশ্বাসের ভার অস্ত হ্ল| তার মনে হল ঘটনার অন্তনিছিত অর্থ বুঝতে 
পারা চাই ও তাদের নিমূল করবার জন্ত কটিবন্ধ হতে হবে। শিখী জীবনকে 
দেখার এই দৃষ্টি তপস্থীর কাছে লাভ করল। 

শিখী স্বপ্রেও যা কল্পন। করেনি এরকম আশ্রম সে এখন পেয়ে গেল। বিজয় 
মুনির সন্গিধ্যে সে বত বেশী আসতে লাগল ততই আধ্যাত্মিকতার রঙে সে 
রাডিয়ে উঠতে সাগল । আগে যার মনে হচ্ছিল এই বিরাট বিশ্বে কার ' স্মেহ 
কার আশ্রয় সে লাভ করবে, এখন তার মনে হতে লাগল অন্ধকার রাত্রি শেষ 
হয়ে গিয়ে ষেন নৃতন চক্দ্রোদয় হয়েছে । এখানে এসে সে ষে জ্ঞানের আলে! 
পেয়েছে, সষ্টিতত্বের মৌলিক নিয়মের পরিচয়, তা যেন তার জীবনের মৌলিক 
সম্পদ হয়ে রইল। গুরুত্নও মনে হতে লাগল এমন চতুর, শান্ত, কুলীন ও 
কল্যাণকামী শিশ্যও ভাগ্যের ফলেই লাভ করা যায়। 

একদিন বখন তপন্বী গুরু কল্যাণাকাজ্ষী শিষ্বের সঙ্গে মহাত্রতের বিষয়ে 
আলোচন! করছিলেন তখন এক ব্রহ্ষণ সহসা সেখানে এসে তাকে বন্দনা! করে 
তার নিকটে বদলেন। শিখী সেই ত্রাঙ্গণকে দেখ মাত্রই চিনতে পারল। 
কারণ তিনি তার পিত1 ছিলেন ও তারই অনুপন্ধানকরতে করতে সেখানে এসে 
উপস্থিত হয়েছিলেন । শিখীর মায়ের বাবারে পীড়িত পিতার ওপর 
মায়ের অনেক কর্তব্যই এসে পড়েছিল। তাইত মায়ে খেদানো ছেলেকে 
খুঁজতে ও সম্ভব হলে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত 


হয়েছিলেন। 
[ ক্রমশঃ 


॥ জি্মদাবলী ॥ 
উ বৈশাখ মাপ হতে বর্ধ আর । 


উ যেকোনোলংখ্া। থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্ত গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার সৃলয ৫* পন্সা। বাধিক গ্রাহক 
চাদা ৫, । 


$ শ্রমণ সংস্কৃতি মৃলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিডা, ইভ্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 
গ যোগাযোগের ঠিকান। : 


জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার স্বীট, কলিকাত।-৭ 


ফোন : ৩৩-২৬৫৫ 
অখব। 


জৈন হৃচন! কেন্দ্র 
৩৬ বন্রীদাস টেম্পল খ্রীট, কলিকাত! ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালগয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কফলাকার হ্রীট, 
কলিকাা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ খ্বীট 
কলিকাত।-১২ থেকে মৃক্রিত। 


মধুহথদন চট্টোপাধ্যায় 
মুনি রূপচন্জ 
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 


হর়িভঙ্ঞ সুমী 


শগ্লণ 
সুচীপত্র 


ভৃতীয় বর্ষ ॥ তৃতীয় খণ্ড 
বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮২ 


কবিতা 

আত্মদর্শন 
মহাবাত্রী 
গিরনায় মৈষতকে 
দিলগয়াড়। 
পকপুর 

গা 
ইলাপুত্র 
সমরাদিত্য কথা 


জীবনী 
বর্ধষান-ষযহাবীর 


নাউক 
অভিমুক্ত 
গৌতম পুচ্ছা 


৭১৫ 
১৩১ 
১৬৯ 
১০৫ 


৩৫৫ 


১১৪ 

২৮, ৯২০ ১২৪, 
১৫০১ ১৮৮১ ২২৩, 
২৪৯, ২৮৫, ৩০৮ 
৩৭৭ 


২৩, ৩৫) ৬৭, 
৯৯, ১৪০১ ১৬৩, 
২০৮১ ২৪৪১ ২৮০, 
২৯৭ 


৩৪৪১ ৩৭১ 


১৭৩ 


অমৃল্যচরণ বিদ্াভৃষণ 


অশোক উপাধ্যায় 


দীপক রঞ্ন দাস 
পুরণঠাদ নাহার 


পৃরণচাদ সামনথা 
বি. এল. নাহুটা। 


মণাল গুণ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিব চন্দ্র শীল 

শিবেন্দু মান্না 


[ খ] 
প্রবন্ধ 


পুরণ চাদ নাহার 


জৈন দেবী সরস্বতী 
জৈন ধর্মের প্রাচীনতা 
বঙ্গভাষায় জৈন চর্চা ঃ 
কালক্রমিক পঞ্জী 
দেউল টাড়ের একটি মন্দি় 
জৈন দর্শনে ধ্যান 
জৈন ভাস্বর্ষের নমুন। 
ভগবান পার্খনাথ 
শ্রীমদ'বিজয়ানন্দ সথরী 
জৈনাগম ও জাতকে বণিত 
চার প্রত্যেক বৃদ্ধকথা 
জৈন মন্দিরে বিদেশী শিল্প 
আর্য পট 
দীপালি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়। পর্ব 
পুরুলিয়ার একটি জৈন 
পুরাক্ষেত্র 
লৌকিক দেবতা ইগ্ু নাথ 
পুস্তক পরিচয় 
পুস্তক পরিচয় 
শ্রমণ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত 
রম্য রচন।! 
একটি ব্যথিত প্রাণ 
মহাবীরপত্বী যশোদা 
একটি শিশির বিন্দু 
চিজ 
ধাযভনাথ, ছড়য়া 


২২৭ 
২৯১, ৩২৬ 


৩৫৭ 


৫২ ৩১১ 
৩২৩ 

৪৩ 

৩৬ 


১৪) ৩৯) ৭৪ 
৩৬২ 
১৩১ 
২২৩ 


২৬১ 


পণ) 


[গন] 
চজপ্রভ, হড়ব। ২৭১ 
চব্বিশ জন তীর্থৎকর 


সহ আদিনাথ, চালুক্য ৩৪ 
চৌকাঠের ভাক্ষর্ষ, 


দেউল টশড় . ৩২৪ 
জগৎ সেঠের কি পাথরের মন্দির ৩৬২ 
জৈন মন্দির, গিরনার ১৬২ 
জৈন মন্দির, ছড়র। ২৬৭ 
ডঃ আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যে ২৫৪ 
ভেল্ফ.ট টাইল ৩৬৭৭ ৩৬৮ 
নর্তকী, ইজসলমীর ২৩৬-৩৭ 
পার্থনাথ মন্দিরের সম্মুখভাগ, 

অমর সাগর ২৩৫ 
পুরণচাদ নাহার ২২৬ 
ভগবান বাহুবলী, 

শ্রবণ বেলগো লা ২৫৮ 
মণ্ডপের ছাদ, বিমল বসই, 

দিলওয়াড়। ৯৮ 
মহাবীর, পাকৃবিডরা ৬৬ 
শিবষশ। প্রতিষ্ঠিত আযমাগপট, 

মথুর। ১৪৪ 
সিহনাদিক প্রতিষ্ঠিত আম়্াগপট, 

মুর ১৩০ 
শ্ীমদ বিজয়ানন্দ স্ত্রী ২ 
ষোড়শ বিছ্যাদেবী ৩২ ৭-৩৩০ 

সকার কর] জন মন্দির, 

দেউল টাড় ৪২.২ 


সরস্বতী, মধুরা ২৯০ 


নযীনচন্ত্র লেন 


[ঘ] 


সহ্ম্রফগা পার্থনাথ, 
রণকপুর 





সংকলন 
পাওপুরী 


সৃক্তি 





মহাবীর বলেছিলেন 


করণ 
ডঃ; আদিনাথ নেহিনাথ 
উপাধো 


১৪৪ 


১৫৪ 


৮৪, ১২০) ১৪৫) 
১৮৪) ২০১) ২৩৮, 


৯ ৭৩ ৩০২) ৩৩৪) 


২৫6 


